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‘কুরআন তরজমা’ পাঠদান-পদ্ধতি : একটি প্রস্তাবনা
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

বড় দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল�ো, কুরআন তরজমার মত�ো ম�ৌলিক একটি বিষয় পাঠদানের জন্য আমাদের 
মাদরাসাগুল�োতে সুনির্দিষ্ট ক�োন�ো সিলেবাস বা নির্দেশ না সাধারণত চ�োখে পড়ে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ ই সংশ্লিষ্ট উস্তাদবৃন্দের 
ব্যক্তিগত সক্ষমতা ও সুবিবেচনার ওপর নির্ভ রশীল থাকে। তাই নিম্নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খিদমাতে অভিজ্ঞতানির্ভ র 
একটি প্রস্তাবনা পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ উপকারী বানান ও কবুল করুন। আমিন!

এ পর্যায়ে  ৬টি দিক নিয়ে আল�োচনা হবে ইনশাআল্লাহ—
১. ‘তরজমা’র অর্থ  এবং সমার্থ ক প্রতিশব্দে তরজমা হওয়ার আবশ্যকতা।
২. আয়াতের শব্দসমূহের صَرْفي বিশ্লেষণ। 
৩. শব্দাবলির مَحَلّ إعراب ও প্রয়�োজনীয় অংশের تركيب 

 ৪. শব্দে শব্দে আয়াতের তরজমা ও সুন্দর তরজমা।
৫. আয়াতের শব্দাবলির মিসদাক স্পষ্ট করা এবং কুরআনের হিদায়াত বা দিকনির্দেশ নাসমূহ প্রকাশ করা।
৬. ِعِباَرَةُ النَّص বহির্ভূ ত আল�োচনা থেকে কুরআন তরজমার দরসকে মুক্ত রাখা।

১. ‘তরজমার অর্থ  এবং সমার্থ ক প্রতিশব্দে তরজমা হওয়ার আবশ্যকতা
আমাদের প্রথম করণীয় হল�ো এ বিষয়টি নির্ধা রণ করা যে, এটি কীসের দরস—কুরআন তরজমার, না তাফসিরের? দরসের 
বিষয় যদি ‘কুরআন তরজমা’ হয়, তাহলে কুরআন তরজমা কেমন হওয়া আবশ্যক, তা জানা অতীব জরুরি। আল্লামা 
মুহাম্মদ আবদুল আজিম যুরকানি  [মৃ. ১৩৬৭ হি.] তার مَناَهِلُ العِرْفاَنِ في علومِ القرآن কিতাবে লিখেছেন—

‘মূল শব্দের ক�োন�ো সমার্থ ক শব্দের পরিবর্তে  অর্থ  অধিক স্পষ্টকারী অন্য ক�োন�ো শব্দ চয়নের অধিকার অনুবাদকের নেই। 
কেননা, মূলের অস্পষ্টতা কিছু কিছু জায়গায় সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে এবং নসকে একাধিক তাফসিরের উপয�োগী 
করে ত�োলে। অতএব, অনুবাদক যখন একটি মাত্র তাফসির গ্রহণ করেন, তখন অনুবাদকৃত অর্থে  নসকে ক�োণঠাসা করে 
ফেলেন এবং নসের একাধিক অর্থে র ক�োন�ো একটিতে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেন, তবে মুফাসসিরের বিষয়টি ভিন্ন। নসের 
অধিক নিকটবর্তী ক�োন�ো অর্থ  তিনি নির্বাচ ন করতে পারবেন এবং নিজের কাছে স্পষ্ট হওয়া ক�োন�ো হুকুম বের করার লক্ষ্যে 
যেক�োন�ো একটি অর্থকে  প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নসকে সেদিকে ফেরাতে পারবেন। অতএব, স্মরণ রাখা জরুরি, অনুবাদক 
হলেন নকলকারী, আর মুফাসসির কর্তৃ ত্বকারী। মুফাসসিরের কর্তৃ ত্ব সুবিস্তৃত। পক্ষান্তরে অনুবাদকের ক্ষমতা সংকীর্ণ  ও 
অধিক কষ্টকর।’

২. আয়াতের শব্দাবলির সারফি বিশ্লেষণ
শিক্ষক/শিক্ষিকা তরজমাতুল কুরআনের দরসে প্রথমেই আয়াতের শব্দাবলির সারফি বিশ্লেষণের প্রতি মন�োয�োগ দেবেন। 
যেমন শব্দটি اسم; না فعل; নাকি حرف? যদি اسم হয়, তাহলে جامِد; না  َمُشْتق; নাকি مصدر? যদি جامِد-এর تثنية 
বা جمع হয়; তাহলে এর واحد কী? যদি مشتق হয়, তাহলে ক�োন প্রকার مشتق? আর যদি مصدر হয়; তাহলে ক�োন 
বাবের مصدر? 

এমনিভাবে শব্দটি যদি فعل হয়, তাহলে জানতে হবে—

ক. এই فعلটি واحد، تثنية، جمع، مذكر، مؤنث، غائب، حاضر، متكلم-এর صيغةগুল�োর মধ্যে ক�োন প্রকারের 
?صيغة



খ. فعلটি ماضي, না مضارع, না أمَْر, না نهَْي?
গ. فعل টি ক�োন باب থেকে এসেছে, এবং ওই باب থেকে এর موزون به কী?
ঘ. এই ফেলের صَرْف صغير কী? 
ঙ. এই ফেলের ّمادة কী?

তদ্রুপ যদি শব্দটি حرف হয়; তাহলে ক�োন প্রকার حرف? এটি কী حرف جر; না حرف مُشَبَّه بالفعل? হরফে আতফ; 
تنبيه إيجاب হরফে নেদা; না ?حرف   না হরফে ;حرف مصدر ?হরফে যিয়াদাহ; নাকি হরফে তাফসির ?حرف 
তাহদিদ? حرف توََقُّع; নাকি হরফে ইস্তিফহাম? حرف شرط; না حرف رَدْع? 

উপরিউক্ত আল�োচনার অর্থ  ম�োটেও এই নয় যে, শিক্ষক কুরআন তরজমার দরসকে সারফ ও ইশতিকাকের ইজরার দরস 
বানিয়ে রাখবেন; বরং আমার উদ্দেশ্য এ কথা বলা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এতটুকু অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে, ِعلمُ الصرف 
ও ইলমুল ইশতিকাকের বিবেচনায় আয়াতের শব্দাবলির যথাযথ পরিচয় ছাত্রছাত্রীদের পরিষ্কারভাবে আয়ত্ত আছে কি-না। 
এটি ম�ৌলিক বিষয়। এটি ইলমি য�োগ্যতা বিনির্মাণে র গুরুত্বপূর্ণ  ধাপ।

কাজটি পুর�ো বছর এবং কুরআন পাকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক শব্দের ক্ষেত্রে করতে হবে, তা ম�োটেই নয়। তবে 
যতদিন পর্যন্ত লক্ষ করবেন, ‘নির্ভুল তা-স্পষ্টতা-দ্রুততা’ এই তিন বৈশিষ্ট্যসহ শব্দাবলির পরিচিতি ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ 
আয়ত্ত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তাই পরিমাণে অল্প হ�োক, প্রয়�োজনে সারা বছর করতে হবে। 
আল্লাহ সহজ করুন। আমিন!

৩. শব্দাবলির مَحَلّ إعراب ও প্রয়�োজনীয় অংশের إعراب
প্রতিটি শব্দের مَحَلّ إعراب বলার য�োগ্যতা ছাত্রছাত্রীদের থাকতে হবে। অর্থা ৎ শব্দটি মহল্লে রফায় আছে, কারণ...; বা 
মহল্লে নসবে আছে, কারণ...; বা মহল্লে জরে আছে, কারণ...; বা মহল্লে জযমে আছে, কারণ..., এভাবে যেন নির্দি ¦ধায় 
বলতে পারে।

তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়�োজনীয় অংশের تركيب বুঝাবেন। বলাবাহুল্য, تركيب বুঝার বিষয়, মুখস্ত করার বিষয় 
নয়। আমার একটি বিশেষ প্রস্তাব হল�ো, তরজমাতুল ক�োরআনের দরসে ছাত্রছাত্রীরা কুরআন মাজিদের যে নুসখা নিয়ে 
বসবে, তা যেন তাফসিরে জালালাইনওয়ালা হয়। ‘ইসলামিয়া কুতুবখানা’ (বাংলাবাজার, ঢাকা) থেকে জালালাইন শরিফ 
কয়েক রকমে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুল�োর মধ্যে একটি হল�ো কুরআন মাজিদের টীকা হিসেবে তাফসিরে জালালাইন। ত�ো 
বলতে চাচ্ছি, কুরআন তরজমার দরসে ছাত্রছাত্রীরা কুরআন পাকের যে নুসখা নিয়ে বসবে এবং উস্তাদের সামনেও পাক 
ক�োরআনের যে নুসখা থাকবে, তা যেন তাফসিরে জালালাইনবিশিষ্ট হয়। 

আয়াতের শব্দাবলির إعراب  বলার অনুশীলনের পর টীকার জালালাইন শরিফে আয়াতের যে সকল অংশের مَحَلّ 
তারকিবের বিবরণ রয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা সেই তারকিবগুল�ো নিজের ভাষায় সহজ করে বুঝাবেন। উস্তাদের মুখে শ্রবণ 
করে বুঝে এসে যাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদেরকে জালালাইনের ওই নির্দিষ্ট ইবারতটিও দেখিয়ে দেবেন যেখানে এ তারকিবটি 
লিখিত রয়েছে। পরবর্তী দিন তাদের থেকে সেগুল�ো শুনবেন। এর চেয়ে বেশি তারকিবের প্রয়�োজন আপাতত নেই।(1)

৪. শব্দে শব্দে আয়াতের তরজমা ও সুন্দর তরজমা
এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকা তারকিব অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের অর্থ  করে তরজমা শিক্ষাদানে মন�োয�োগী 
হবেন; যেন ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে কীভাবে এ অংশ থেকে এ অর্থ  বের করা হল�ো। আয়াতের শব্দাবলির আভিধানিক 

1. অবশ্য উস্তাদবৃন্দ যদি নিজেদের মুতালাআয় الجَدْوَلُ فيِ إعراب القرآنِ وصَرْفهِ وبيَاَنِه কিতাবটি নিয়মিত রাখেন, তাহলে অনেক ভাল�ো 
হবে। লেখক শায়খ মাহমুদ সাফি  [মৃ. ১৯৮৫ ঈ.]।



অর্থ  ও ব্যাখ্যা জানার জন্য القرآن لِكَلِمَاتِ  لغُوَِيٌّ  وتفسِيرٌ  -কিতাবটি নিজেদের মুতালাআয় রাখা যদি শিক্ষক مُعْجَمٌ 
শিক্ষিকাগণের পক্ষে সম্ভব হয়, তাদের অনেক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। লেখক শায়খ হাসান ইযযুদ্দিন আল-জামাল r। 
কিতাবটি নেটেও পাওয়া যায়। জালালাইন শরিফেও যথেষ্ট শব্দের অর্থ  পেয়ে যাবেন। 

যাই হ�োক, আয়াতের শব্দাবলির صَرْفِي বিশ্লেষণ, إعراب  এবং হাশিয়ার তাফসিরে জালালাইনের আল�োকে مَحَلّ 
প্রয়�োজনীয় تركيب বুঝান�োর পর আয়াতের তরজমা করবেন। تركيب অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের অর্থ  
করে তরজমা শিক্ষা দেওয়া এবং ছাত্রছাত্রী কর্তৃ ক তা আয়ত্ত করার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর -ম�োটেও তার আগে 
নয়- বাংলা ভাষ্যরীতি অনুসারে আয়াতের সুন্দর তরজমা করবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা এসময় বাংলাভাষার ক�োন�ো আর্দশ 
অনুবাদের সহায়তা নিতে পারেন।(2) তা ছাড়া সুন্দর প্রকাশ শেখার জন্য -নির্ভুল  অনুবাদ শেখার জন্য নয়- ছাত্রছাত্রীদেরকে 
এমন ক�োন�ো কিতাবের তরজমা পাঠের নির্দেশ নাও দিতে পারেন। তবে এ পাঠের সময় মনে রাখা জরুরি; ক�োন�ো তরজমা 
যতই সুন্দর হ�োক না কেন—অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেদের পড়াশ�োনার ভিত্তিতে কখনও কখনও তা পরিহার করতে 
বাধ্য হন।

একটি দুঃখজনক বাস্তবতা
একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হল�ো, কুরআন তরজমার কতিপয় শিক্ষক বাংলা তরজমা ও তাফসিরের ক�োনে ক�োন�ো কিতাব 
থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে তরজমা মুখস্থ করান। তাতে বহু শানে নুযুল, ঘটনা ও তাফসিরি আল�োচনা থাকে। সাদাসিধে ও 
সহজ-সরল ছাত্রছাত্রীদের সামনে সেগুল�ো আল�োচনা করেন এবং পরীক্ষায় তা চেয়েও থাকেন। এগুল�ো কুরআন তরজমার 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য ‘মরার ওপর খাঁড়ার ঘা’ সদৃশ। আমাদের আবারও স্মরণ করা উচিত, আমরা কুরআন তরজমার দরসে 
আছি। তাফসিরের দরসে নই। তাফসিরের কিতাব জালালাইন শরিফেও এ পরিমাণ আল�োচনা নেই। তাই এমন কিতাব 
আপাতত শুধু উস্তাদবৃন্দের নাগালে রাখলে ভাল�ো হয়। অন্যথায় কুরআন তরজমার ছাত্রছাত্রীরা এমন সব বিষয় নিয়ে 
পেরেশান হতে পারে যেগুল�ো তাদের স্তরের কাজ নয়।

৫. আয়াতের শব্দাবলির মিসদাক স্পষ্ট করা এবং কুরআনের হিদায়াত বা দিকনির্দে শনাসমূহ প্রকাশ করা
একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হল�ো, تركيب ও অন্যান্য দিক থেকে তরজমা যতই সূক্ষ্ম হ�োক, শুধু তরজমা দ্বারা বহু আয়াতের 
মর্ম  ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা তরজমা শিক্ষাদানের পাশাপাশি আয়াতের ِّالنَّص  ও স্পষ্টعِباَرَةُ 
করবেন। অর্থা ৎ আয়াতের শব্দাবলির মর্ম  ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে মূল বক্তব্য পরিষ্কার করবেন। কথা অল্প কিন্তু সারগর্ভ  
হওয়া জরুরি। এর জন্য আমার অভিজ্ঞতানির্ভ র খেয়াল আগেও বলেছি- তরজমাতুল কুরআনের দরসে ছাত্রছাত্রীরা তাফসিরে 
জালালাইন সংবলিত কুরআন পাকের নুসখা নিয়ে বসবে। পূর্বে  প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জালালাইনে আয়াতের تركيب 
যেসকল অংশের تركيب ব্যাখ্যা করা হয়েছে, উস্তাদ সে তারকিবগুল�োই নিজের ভাষায় সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন।

এখন আয়াতের শব্দাবলির মিসদাক স্পষ্ট করা প্রসঙ্গে বলব, জালালাইনে আয়াতের শব্দাবলির যেসকল মিসদাক রয়েছে, 
সেগুল�োই নিজের ভাষায় তুলে ধরবেন। ঘটনা ও শানে নুযুলও জালালাইন শরিফে যতটুকু রয়েছে, সাধারণ অবস্থায় কুরআন 
তরজমার দরসে তার চেয়ে বেশির প্রয়�োজন নেই। অবশ্য বিশেষ কিছু স্থানে অবশ্যই জালালাইনের তাফসির যথেষ্ট নয়। 
 কিতাবের শুরুর দিকে ‘প্রত্যেক আয়াতের জন্য শানে নুযুলের প্রয়�োজন নেই’ শির�োনামে الفوَْزُ الكبيرُ في أصول التفسيرِ
হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি -এর নিম্নের উক্তিটি এখানে স্মরণ করে নিলে ভাল�ো হবে। আশ্চর্য , তিনি 
তরজমা নয়; বরং তাফসরি বিষয়ক কিছু আল�োচনা করে এই বলে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন যে ‘অতএব আমাদের জন্য 
এই ইলমগুল�োর ব্যাখ্যা এমনভাবে করা জরুরি, যেন খুঁ টিনাটি ঘটনাগুল�ো উল্লেখ করার প্রয়�োজন না হয়’।

জালালাইনে বিদ্যমান শব্দাবলির মিসদাকগুল�ো এবং ঘটনা বা শানে নুযুলগুল�ো তুলে ধরার পর জালালাইনের ইবারতটি 
পড়িয়ে দেবেন; যেন ছাত্রছাত্রীরা এতক্ষণ ম�ৌখিকভাবে যা শুনেছে, তা লিখিত আকারে পেয়ে যায়। এতে তাদের দক্ষতা 

2. উদাহরণস্বরূপ আল�োচ্য ‘মহিমান্বিত কুরআন’ কিতাবের টীকায় উল্লিখিত কুরআন পাকের সাবলীল তরজমা।



অনেক বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। স্মর্ত ব্য, জালালাইনের ইবারতে কিরাত সংশ্লিষ্ট যেসকল বিশ্লেষণ রয়েছে, সেগুল�োর প্রতি 
কুরআন তরজমার দরসে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়�োজন নেই।

জালালাইনের ইবারত পড়িয়ে দেওয়াকে জটিল মনে করার বাস্তবে ক�োন�ো কারণ নেই। কারণ, বাস্তবতা হল�ো জালালাইনের 
ইবারত ِ  প্রভৃতি কিতাবের ইবারতের তুলনায় যথেষ্ট সহজ। উস্তাদগণ প্রয়�োজনে مُخْتصََرُ القدُوُرِيِّ، أصُُولُ الشاشِيّ
বড় সাইজের জালালাইনের হাশিয়া কিংবা اوِي  দেখে কিছু হল করার প্রয়�োজন হলে হল করে নিলেন; কিন্তু حاشِيةَُ الصَّ
আমার অভিজ্ঞতা হল�ো, জালালাইনের মূল عِباَرة হল করার জন্য এমন প্রয়�োজন কমই হবে। ম�োটকথা, বুঝিয়ে দিলে 
তরজমাতুল কুরআনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জালালাইনের عِباَرة ব�োঝা জটিল হওয়ার ক�োন�ো কারণ নেই। অবশ্য মানসিকতা 
তৈরি করতে হবে। মানসিকতা তৈরি হলে ও আন্তরিকতা থাকলে কিছু দিন পর স্বাভাবিক মনে হবে ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিদগ্ধ তাফসির বিশারদ আলিমগণ তাফসিরে জালালাইনের ভূূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি কিতাবটির বেশ 
কিছু ত্রুটিও চিহ্নিত করেছেন। সামনে ‘তাফসিরে জালালাইনের উস্তাদবৃন্দের খিদমাতে কিছু কথা’ শির�োনামের অধীনে 
সেগুল�োর প্রতি ইঙ্গিত আসছে। সুতরাং কিতাবটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় এবং কিতাবটির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত 
করার সময় সামনের আল�োচনাও স্মরণ রাখতে হবে।

৬. ِّعِباَرَةُ النَّص বহির্ভূ ত আল�োচনা থেকে কুরআন তরজমার দরসকে মুক্ত রাখা
আমরা যারা কুরআন তরজমার শিক্ষক, তাদের জন্য কুরআন মাজিদের বিভিন্ন তাফসির অধ্যয়ন করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষভাবে 
ওই ৫টি তাফসির অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত; যেগুল�ো মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি -এর মতে সালাফের তাফসির 
সংক্রান্ত ইলমের সারাংশ। 

কিতাব ৫টি যথাক্রমে : 

1. হাফিজ ইবনু কাসির শাফেয়ি দামেস্কি  [মৃ. ৭৪৭ হিজরি] রচিত تفسيرُ القرآنِ الكريم যা تفسيرُ ابن كثير 
নামে প্রসিদ্ধ।

2. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি  [মৃ. ৬০৬ হিজরি] রচিত ِمَفاَتِيْحُ الغيَْب যা ُالتفسيرُ الكبير নামে প্রসিদ্ধ।
3. কাযি আবুস সুঊদ হানাফি  [মৃ. ৯৫১ হিজরি] রচিত تفسيرُ أبَِي السُّعوُد। কিতাবটির নাম মূলত  ِإرشادُ العقل 

السَّلِيمِ إلى مَزَاياَ القرآنِ الكريم
4. আল্লামা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবি  [মৃ. ৬৭১ হিজরি] রচিত القرآن لِحكامِ   تفسيرُ যা الجامِعُ 

ِ নামে প্রসিদ্ধ। القرطبيّ
5. আল্লামা মাহমুদ আলূসি হানাফি  [মৃ. ১২৭০ হিজরি] রচিত رُوْحُ المَعاَنِي। পূর্ণ নাম ِرُوْحُ المعانِي في تفسير 

القرآن العظيم والسَّبْعِ المَثاَنِي

1.হাফিজ ইবনু কাসির শাফেয়ি দামেস্কি  [মৃ. ৭৪৭ হিজরি] রচিত تفسيرُ القرآنِ الكريم যা تفسيرُ ابن      অত্রএব, 
যে-সকল আয়াত আমরা নিজেরা পাঠ করব এবং পাঠদান করাব, সেগুল�োর তাফসির সুয�োগ করে এসকল কিতাবে দেখে 
নেব; তবে আমার পরামর্শ  হল�ো, তাফসিরে জালালাইন ও আত্তাফসিরুল মুয়াস্সার কিতাবে যে পরিমাণ তাফসির উল্লেখ 
হয়েছে, কুরআন তরজমার দরসে শিক্ষকবৃন্দ এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকবেন। আয়াতের ِّعبارةُ النص স্পষ্ট করার জন্য তার 
চেয়ে বেশি আল�োচনার প্রয়�োজন আমার দৃষ্টিতে নেই। বস্তুত অতিরিক্ত আল�োচনা সাধারণত মধ্যম স্তরের ছাত্রছাত্রীদেরকে 
মূল বিষয় থেকে সরিয়ে দেয়। দেখা যায়, জালালাইনে উঠে যাওয়া অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অনেক শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা 
জানে; কিন্তু সমার্থ ক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে আয়াতের তরজমা করতে পারে না।

আমাদের দেশের কওমি মাদরাসাগুল�োতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কুরআন তরজমার দরসে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বহু ঘটনা, 



শানে নুযুল ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেন; যেগুল�োর পর্যবেক্ষ ণকারী অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করে থাকেন যে, 
তা ওই পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়, যা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি  তাফসিরের কিতাবাদিতেও উল্লেখ করতে 
নিষেধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ الفوزُ الكبير কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ‘মুফাসসিরগণের কিছু বর্ণ না- 
শানে নুযুলের সঙ্গে যার ক�োন�ো য�োগসূত্র নেই’, ‘শানে নুযুল অধ্যায়ে মুফাসসিরের জন্য শর্ত ’ ও ‘মুফাসসিরের শর্ত  দুটি’ 
শির�োনামগুল�োর অধীনে ইমাম দেহলভি -এর আল�োচনা দেখতে পারেন। এ কিতাবের চতুর্থ  অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে 
‘দুই প্রকার শানে নুযুল’ ও ‘তাফসির সংক্রান্ত ফায়দাহীন কিছু বিষয়’ শির�োনামদ্বয়ের আল�োচনাও দেখা যায়।

এখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির একটি উক্তি নকল করা যথ�োপযুক্ত হবে। তিনি প্রায়ই বলেন ‘আমাদের দেশে কুরআন 
তরজমার বহু শিক্ষক রয়েছেন, যারা নিজেদের জানা সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরসে করেন। একমাত্র অজানা কথাগুল�োই তাদের 
আল�োচনা থেকে বাদ পড়ে।

তাফসিরে জালালাইনের উস্তাদবৃন্দের খিদমাতে কিছু কথা
1. তাফসিরে জালালাইনের দরস ত�ো তাফসিরের দরস। যেটা তরজমাতুল কুরআনের পরবর্তী স্তরের কাজ। তাই প্রথমেই 

দেখতে হবে, বাংলা সমার্থ ক প্রতিশব্দে কুরআন পাকের তরজমা ছাত্রছাত্রীদের হল আছে কি-না। যদি না থাকে, 
তাফসিরের দরসে সেদিকেও প্রয়�োজনীয় মন�োয�োগ দিতে হবে। আর তাফসিরে জালালাইন সংক্ষিপ্ত কিতাব হওয়ার 
কারণে তা পাঠদানকালে আয়াতের তরজমার প্রতিও মন�োয�োগ দেওয়া সহজেই সম্ভব হয়।

2. দরসের পুর�ো বা অধিকাংশ মন�োয�োগ যদি মূল কিতাব হল করার পেছনে ব্যয় হয়, তাহলে মূল কিতাব ছাত্রছাত্রীদের 
ভাল�োভাবে অবশ্যই হল হয়ে যাবে। ইবারতে নেই এমন অতিরিক্ত ফাওয়ায়েদের আল�োচনা যতটুকু সম্ভব কমিয়ে 
ইবারত পুর�োপুরি হল করিয়ে দেওয়া এবং নির্ভুলভাবে  ইবারতের পাঠ চালু করিয়ে দেওয়ার প্রতি মন�োয�োগ দিলে বেশি 
ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

3. উস্তাদবৃন্দের জানা থাকার কথা, বিদগ্ধ তাফসির বিশারদ আলিমগণ তাফসিরে জালালাইনের ভূয়সী প্রশংসা করার 
পাশাপাশি কিতাবটির বেশ কিছু ত্রুটিও চিহ্নিত করেছেন। তাই কিতাবটি পাঠদানকালে সেদিকেও আমাদের মন�োয�োগ 
নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক  করতে হবে। তাদের চিহ্নিত করা কয়েকটি ত্রুটি নিম্নরূপ—ক. আল্লাহ 
তাআলার গুণাবলি সংশ্লিষ্ট আয়াতগুল�োর ব্যাখ্যা করা। খ. কতক আয়াতের তাফসিরে  ইসরাঈলি বা জাল রেওয়ায়েত 
উল্লেখ করা। গ. বেশ কিছু অনির্ভ রয�োগ্য শানে নুযুল উল্লেখ করা। ঘ. কিছু আয়াতের তাফসিরে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততা 
অবলম্বন করা। অথবা যেসকল আয়াতের তাফসির করা জরুরি ছিল সেখানে সম্পূর্ণ  চুপ থাকা। ঙ. কিছু আয়াতের 
তাফসিরে মারজু মত গ্রহণ করা। চ. আয়াতের তাফসির জানার জটিলতা। কেননা, মুফাসসিরদ্বয় কখনও পাঠককে 
আয়াতের তাফসির পেছনে দেখার কথা বলেন। পেছনে ক�োথায় দেখবে, তা নির্দিষ্ট করেন না। ফলে হাফেজ ছাত্রদের 
ব্যতীত অন্যরা সাধারণত নির্দিষ্ট স্থানের সন্ধান পায় না। ছ. কিরাতের এত ভিন্নতা কিছু কিছু স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন যা 
এত সংক্ষিপ্ত কিতাবের উপয�োগী নয়। জ. বর্ত মান সময়ের মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হল�ো হাফসের কিরাত; 
কিন্তু জালালাইনে আয়াতের তাফসির হয়েছে অন্য কিরাতের ভিত্তিতে।

4. কিতাবটির এসকল সমস্যা দূর করার নিমিত্তে জালালাইনের বিদগ্ধ শারেহ ও গবেষক আলিমগণ যুগে যুগে বিভিন্নভাবে 
কাজ করেছেন। আমার জানামতে এর জন্য যেসকল গুরুত্বপূর্ণ  কাজ হয়েছে, সেগুল�োর মধ্যে অন্যতম হল�ো স�ৌদি 
আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত কিং স�ৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উলূমুল কুরআন ও হাদিসের অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ 
বিন লুতফি আস-সাব্বাগ  [১৩৪৮-১৪৩৯ হি.] রচিত ِتهَذِيبُ تفسيرِ الجلالين কিতাবটি। ডক্টর আস-সাব্বাগ 
 জালালাইন কিতাবটি দীর্ঘ  ৫০ বছর পড়িয়েছেন। বেশ অনেক আগেই এ কিতাবটি আমার সংগ্রহ করা হয়েছে 
এবং আল্লাহ তাআলা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। বৈরুতের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ُّالإسلامِي  المَكْتبَُ 
কিতাবটি প্রকাশ করেছে। নেটে এর পিডিএফ ফাইলও পাওয়া যায়। তাই ব্যক্তিগত সম্পর্কে র ভিত্তিতে আমার দৃষ্টিতে 



উপয�োগী এটাই যে, জালালাইনের স্থলে এ কিতাবটি পড়ান�ো হ�োক; কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মূল তাফসিরে 
জালালাইনই পড়ান�ো হ�োক। সমস্যা নেই, তবে পড়ান�োর সময় বিদগ্ধ তাফসির বিশারদ আলিমগণের চিহ্নিত করা 
উল্লিখিত বিষয়গুল�ো লক্ষ রাখতে হবে এবং সেগুল�োর প্রতিকার করতে হবে। আল্লাহ সহজ করুন।

প্রসঙ্গ : ‘মহিমান্বিত কুরআন : শব্দ শব্দে অর্থ ’
এ প্রবন্ধে কুরআন তরজমা পাঠদান পদ্ধতির আল�োচনায় যে ৬টি দিক উল্লেখ করা হয়েছে সেগুল�োর একটি হল�ো, পৃথক 
পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের অর্থ  বর্ণ না করা এবং আয়াতের সুন্দর তরজমা করা। আমি আশা করি, সিয়ান পাবলিকেশন 
থেকে প্রকাশিত ‘মহিমান্বিত কুরআন : শব্দ শব্দে অর্থ ’ কিতাবটি এ শূন্যতা পূরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে এবং সাধারণ 
পাঠক ও কুরআন তরজমার ছাত্রছাত্রীদের অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন!

ত�ো এই প্রবন্ধে এতটুকুই লেখা আমার জন্য সহজ হয়েছে। হয়ত�ো মহান আল্লাহ এরপর আরও কিছু নির্দেশ না আমার মনে 
ঢেলে দেবেন। প্রবন্ধে যা কিছু নির্ভুল  হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ভুল হয়েছে তা আমার ও শয়তানের 
পক্ষ থেকে। মহান রবের কাছে কায়মন�োবাক্যে দুআ করছি, তিনি যেন আমাকে ও সকল পাঠককে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা 
ও দীনের সঠিক বুঝ দান করেন। আমিন।

শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক : মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদদিরাসাতিল ইসলামিয়া, ঢাকা 
১৬ রবউিল আউয়াল ১৪৪৩ হি.



আমাদের জীবনে কুরআন
ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ

মানুষ যে যেখানে আছে, ওপরের দিকে তাকালেই যেমন দেখতে পায় বিশাল আসমান; কী সুন্দর তারকা সজ্জিত—যেগুল�ো 
দিচ্ছে ডান-বামের নির্ভুল  সংবাদ। পবিত্র কুরআন তেমনই মানবতার বিশাল উচ্চতায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেই হিদায়াত গ্রন্থ, যা 
যেক�োন�ো ভূখণ্ডে অবস্থানকারী মানুষের জন্য রহমতের সুবিস্তীর্ণ  আসমান, একটু মাথা তুলে তাকালেই সে দেখতে পাবে 
এক সুপরিকল্পিত মহান নিপুণতা তাকে সর্ব দা কল্যাণের পথনির্দেশ  করে চলেছে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত; তবুও 
তার জীবনের রয়েছে অনেক অন্ধকার, অবিদ্যা ও কূপমুণ্ডকতার বিষাক্ত প্রভাব। জাহিলিয়াতের এসকল আঁধার ভেদ করে 
আসমানি  আল�োয় আল�োকময় পথের দিকে তাকে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন এই কুরআন। ইরশাদ 
হচ্ছে—

طِ ٱلْعزَِيزِ ٱلْحَمِيدِ تِ إِلىَ ٱلنُّورِ بِإذِْنِ رَبِّهِمْ إِلىَٰ صِرَٰ هُ إِليَْكَ لِتخُْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ بٌ أنَزَلْنَٰ كِتَٰ
এই কিতাব, এটি ত�োমার প্রতি অবতীর্ণ  করেছি, যেন তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশক্রমে  বের করে 
আন�ো অন্ধকার থেকে আল�োয়ে; তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ । [কুরআন ১৪: ০১]

পবিত্র কুরআনের নিজস্ব একটা আকর্ষ ণ-ক্ষমতা রয়েছে, যা যুগপৎ তার ভাষা ও বক্তব্য উভয়টির মধ্যেই বিদ্যমান। এটি 
কুরআনের এক অল�ৌকিক দিক। কেউ যদি নিষ্কলুষ মন নিয়ে এ গ্রন্থ পাঠ করে, এ গ্রন্থের ভাষা ও বক্তব্যের মুখ�োমুখি 
হয়, সে যত কঠিনপ্রাণ ব্যক্তিই হ�োক না কেন; কুরআন তাকে সত্য-দর্শনে র চ�োখ উম্মুক্ত করে দেবেই। অতীত ও বর্ত মানে 
এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ইসলামের কত ঘ�োরতর শত্রু, যে কুরআনের ছায়াতলে এসে সেই ইসলামের জন্যই নিজের 
জীবন উৎসর্গ  করে দিয়েছেন তার ক�োন�ো ইয়ত্তা নেই। কুরআন নাযিলের সময়েই আরবের কাফির মুশরিকদের ক্ষেত্রে এমন 
অনেক ঘটনা ঘটেছে। তাদের চ�োখের সামনেই কুরআনের প্রভাবে আপামর জনতার পাশাপাশি একের পর এক নেতৃস্থানীয় 
মানুষেরাও ইসলাম গ্রহণ করছিল। তখন কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য হেন চক্রান্ত নেই, যা তারা করেনি। 
তাদের এই হীন কর্ম কাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

ذاَ ٱلْقرُْءَانِ وَٱلْغوَْاْ فِيهِ لعَلََّكُمْ تغَْلِبوُنَ وَقاَلَ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ لَ تسَْمَعوُاْ لِهَٰ
কাফিররা বলে, ত�োমরা এই কুরআন শ্রবণ কর�ো না, আর এর পঠনকালে শ�োরগ�োল সৃষ্টি কর�ো, তাহলে ত�োমরা জয়ী 
হতে পারবে। [কুরআন ৪১: ২৬]

পবিত্র কুরআনের আবেদন সার্বজনীন। পণ্ডিত মনীষাকে সে যেমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্রোতধারায় সিক্ত করে ত�োলে, অতি 
সামান্য পড়ুয়া মানুষকেও সে বঞ্চিত করে না। এমনকি যে এর অর্থ  ব�োঝে না শুধু ক�োন�োমতে পড়তে জানে, তার মনেও 
কুরআনের পাঠ দেয় অনাবিল এক প্রশান্তির ছ�োঁয়া। আপনি অবাক হবেন, কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলে খুব শীঘ্রই 
আপনার চ�োখ প্রশান্তময়তার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতে থাকবে বারবার। 

প্রজ্ঞার মহাআকর পবিত্র কুরআনের সাথে আপনার সংশ্লিষ্টতা যত বাড়বে, আপনার মনজগতের প্রশান্তি তত বাড়বে। এ 
এক অদ্ভুত গ্রন্থ। মানুষ কেউ এই গ্রন্থের কারি, কেউ হাফিজ, কেউ আলিম, কেউ গবেষক, কেউ প্রকাশক, কেউ প্রচারক, 
কেউ প্রেমিক। জিনরা একবার কুরআন শ্রবণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। সব শেষে তারাও অবাক হয়ে বলতে লাগল, 
সুবহানাল্লাহ—

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إِنَّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِّ



জিনদের একটি দল মন�োয�োগ সহকারে শ্রবণ করেছিল। তখন তারা বলল, আমরা ত�ো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ 
করলাম। [কুরআন ৭২: ০১]

প্রয়�োজন শুধু সংশ্লিষ্টতার—আন্তরিক সংশ্লিষ্টতার। পবিত্র কুরআনের সাথে আপনার বিবেক, চিন্তা, জ্ঞান ও মননকে 
একত্রিত করার। একটি শব্দ করেই হ�োক না কেন; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকুন। দেখবেন দিনে দিনে এর প্রেম-পিপাসা 
বেড়েই চলছে। দেখবেন আপনি শুধু প্রতি অক্ষরে দশ নেকি পেয়েই তৃপ্ত হতে পারবেন না। আপনার হৃদয় কুরআনের 
বক্তব্য অনুধাবনের জন্য পাগলপারা হয়ে উঠবে। আপনার চিন্তাভাবনা, আপনার কাজকর্ম , আপনার জীবনের বিস্তৃত প্রতিটি 
অঙ্গনকে এ কুরআন প্রভাবিত করবে এক চমৎকার ইতিবাচক প্রভাব দিয়ে। আপনার জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে তা 
এমন এক শান্তিময় ছায়া দিয়ে ঢেকে দেবে, যা আপনি হয়ত�ো কল্পনাও করতে পারবেন না। মরুচারী কঠিন অন্তরের জাহিল 
কিংবা ভিন্নধর্মী ল�োকেরাও যখন নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার নিয়তে রাসূল সা.-এর মজলিসে বসে পবিত্র কুরআন 
শুনত, তখন মহাসত্যের গভীর উপলব্ধিতায় তাদের চ�োখগুল�োও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। ইরশাদ হচ্ছে—

ا عَرَفوُاْ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يقَوُلوُنَ رَبَّنآَ ءَامَنَّا سُولِ ترََىٰٓ أعَْينُهَُمْ تفَِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّ  وَإِذاَ سَمِعوُاْ مَآ أنُزِلَ إِلىَ ٱلرَّ
هِدِينَ فٱَكْتبُْناَ مَعَ ٱلشَّٰ

(পবিত্র কুরআন) যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ  করা হয়েছে, তা যখন তারা শ্রবণ করে, সত্য উপলব্ধিতার কারণে তুমি তাদের 
চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখতে পাবে। তারা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান আনলাম, সুতরাং 
তুমি আমাদেরকে (ঈমানের ওপর) সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে দাও। [কুরআন ০৫: ৮৩]

কাজেই প্রয়�োজন কুরআন পড়ার, কুরআন বুঝার, কুরআন নিয়ে জ্ঞানচর্চা  করার। যে যতটা হিম্মত নিয়ে সামনে বাড়বে, 
কুরআন তাকে তত বেশি পুরস্কার দিয়ে যাবে। কুরআন ত�ো সেই গ্রন্থ; যাকে পরাজিত করার জন্য শত্রু ছুটে এল�ো কু-
রআনের বাড়িতে। কুরআন তাকে সাদরে বসতে দিল�ো, সহজে সহজে অতি সাধারণ ভূপ্রকৃতি থেকে কথা শুরু করল, কী 
আজব! শত্রু ল�োকটিও একসময় কুরআনকে পরম বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিতে বাধ্য হল�ো, সুবহানাল্লাহ। তাই মুসলিম-অমুসলিম 
সকলের প্রতি আহ্বান, আসুন, কুরআনের সঙ্গে কথা বলতে উদ্যোগী হই। কুরআন আমাদের কী বলতে চায়, একটু শুনি। 
কুরআনের কথাগুল�ো আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখি। নিশ্চয় ভাল�ো লাগবে। আর ভাল�ো লাগলে 
কুরআনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করি।

আল্লাহর কালাম কুরআনকে বুঝে পড়া সহজ করার ক্ষেত্রে ‘মহিমান্বিত কুরআন’ নামক এ গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় একটি 
অসাধারণ ও অনবদ্য কাজ। এ গ্রন্থ থেকে কুরআনের জ্ঞানপিপাসু সাধারণ মানুষেরা যেমন উপকৃত হতে পারবেন, তেমনই 
উপকৃত হতে পারবেন তালিবুল ইলম ও জ্ঞান-গবেষকগণও। সকল প্রশংসা ত�ো কেবল আল্লাহরই জন্য। তিনি যাকে দিয়ে 
চান তাকে দিয়েই তাঁর দীনের কাজ করিয়ে নেন। সিয়ানকে যে আল্লাহ এই কাজের জন্য বাছাই করেছেন, এটা অবশ্যই 
তাদের স�ৌভাগ্যের বিষয়। এমন একটি মহৎ প্রকল্প সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য সিয়ান পাবলিকেশন কর্তৃ পক্ষও 
ধন্যবাদ পাবার উপযুক্ত। দীন ও জাতির খেদমতে আল্লাহ তাদেরকে এমন আরও নতুন নতুন উত্তম ও মহৎ পরিকল্পনা 
হাতে নেওয়ার এবং বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন এবং তাদের কাজগুল�োকে কবুল করে নিন। 

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন এসকল কাজ থেকে যথাযথ ইস্তেফাদা করার। আমিন।

উপপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
শাইখুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া তেজগাঁও, ঢাকা।



পাঠের পূর্বপাঠ
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

আলহামদু লিআহলিহি ওয়াস সালাতু লিআহলিহা,

* আমি যে ঘটনাটি বলছি তা আজ থেকে প্রায় দশ-বার�ো বছর আগের কথা। আমার এলাকারই এক বড় ভাই ছিলেন, 
বয়স মনে হয় তখনই ষাটের ক�োটায় ছিল। ধর্ম -কর্মে  বেশ সক্রিয় এবং খুবই পড়ুয়া প্রকৃতির ছিলেন।

মাঝেমধ্যে আমার কাছেও আসতেন, বেশ ভাল�োও বাসতেন, স্নেহ করতেন ভীষণ। একবার বেশ বছরখানেকের গ্যাপ; 
দেখা-সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, সালাম নিজে ত�ো দিলেনই না; আমি দিলাম, 
তারও উত্তর দিলেন না। কেমন যেন দেখেও না দেখার ভান করলেন। আমি বেশ থতমত খেয়ে গেলাম। 

পরে তার এক নিকটাত্মীয়কে জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপারটা কী? তিনি জানালেন, সেই ভাই নাকি ‘আহলে কুরআন’ হয়ে 
গেছেন।

বললাম, আহলে কুরআন ত�ো আমরা সবাই, কে আহলে কুরআন না! আহলে কুরআন না হলে কেউ জান্নাতে যেতে 
পারবে?

তিনি বললেন, আরে ভাই সেই আহলে কুরআন না! তিনি এখন পাঁচ ওয়াক্তকে ছেঁটে দু-ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, 
তা-ও রাকা’আত-সংখ্যার ঠিক নেই, আবার সে নামাজের ধরনও নাকি ভিন্ন; সিয়াম রাখলে ইফতার করেন ‘ইশারও পরে। 
তার আরও অনেক অদ্ভুত রকম বিশ্বাস ও কর্ম কাণ্ডের কথা জানালেন এবং আরও জানালেন যে, তিনি তার নিজ দলের 
ল�োক ছাড়া আমাকে ও আমাদের সকল মুসলিমদেরকে যথারীতি পথভ্রষ্ট কাফির মনে করেন।

* নাস্তিকতার ধারায় যারা ধর্ম -বিদ্বেষী হয়, তাদের ক্ষেত্রে বড় একটা ফ্যাক্টর থাকে ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে জীবনধারা 
পরিবর্তনে র কষ্ট। ধর্মে র বিধান মানতে না চাওয়া থেকেই ধর্মে র বির�োধিতা; সেটাই একসময় রূপ নেয় নাস্তিকতায়। কিন্তু 
এই ভাইয়ের ব্যাপারটি ম�োটেই এমন ছিল না। আমি যতদিন তাকে দেখেছি, দীনের ব্যাপারে আন্তরিকতায় ক�োন�ো ঘাটতি 
দেখিনি, ইসলামি বিধান পালনে কখন�ো অলস পাইনি; বরং বেশ অগ্রণী দেখেছি। এবং এখনও তিনি নাস্তিক নন; বরং 
আল্লাহর ওপর অগাধ আস্থা, রাসূলের প্রতি গভীর ভাল�োবাসা প�োষণ করেন।

তার সমস্যা ছিল�ো দীনি জ্ঞান অর্জনে র ক্ষেত্রে ভুল প্রক্রিয়া অবলম্বন ও ভুল মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা। প্রায় গ�োটা কুরআনের 
বাংলা অনুবাদ তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অথচ ফলাফল ত�ো শুনলেনই!

*  জাহিলি জীবন ফেলে দীনে আসতে চাওয়া অনেকের অবস্থা হয় এমন যে, তারা এক পথ দিয়ে দীনে প্রবেশ করে 
আবার অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়; কিন্তু তারা বুঝতেই পারে না। এর প্রধানতম কারণ হল�ো, অস্বাভাবিক অস্থিরতা এবং 
জ্ঞান অর্জনে র সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা।

তিয়াত্তর কাতারের বাহাত্তর সংক্রান্ত হাদীস আপনারা সকলেই জানেন। দুঃখজনক ব্যাপার হল�ো, পথভ্রষ্ট বাহাত্তর কাতারের 
মধ্যে এমন ক�োন�ো কাতার নেই, যারা কুরআন-হাদীস থেকে তাদের মতাদর্শে র শুদ্ধতার পক্ষে দলীল উপস্থাপন করে 
না। সুতরাং কেবল কুরআনের অর্থ  শেখা, নিজে নিজে অধ্যয়ন করা এবং অধিক পরিমাণ অধ্যয়নই কেবল কুরআন থেকে 
হিদায়াত গ্রহণ করতে পারার গ্যারান্টি দেয় না; কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার গ্যারান্টি কেবল একটা জিনিষই দিতে পারে, 
আর তা হল�ো—বিশুদ্ধ ঈমান। 



* কুরআন শেখার আগে ঈমান শেখাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি। সহীহ সূত্রে বর্ণি ত এক বক্তব্যে জুন্দুব ইবন 
আবদুল্লাহ রা. বলেন, ‘আমরা যুবক বয়সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। আমরা 
কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখেছিলাম। তারপর কুরআন শিখেছি এবং তা আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করেছে।’ 
(সুনান ইবনু মাজাহ) 

তাই সঠিক পথ নিশ্চিত করার জন্য কুরআনের কাছে যাওয়ার আগে ঈমানওয়ালাদের কাছ থেকে ঈমান শিখে নেওয়া 
জরুরি। অন্যথায় কেবল কুরআনের আক্ষরিক জ্ঞান যে কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই মনে 
রাখতে হবে, ঈমানওয়ালা আর কুরআনওয়ালা মূলত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, একে আলাদা করার কিছু নেই।

কুরআনের বিস্তৃত জ্ঞান অর্জ ন করতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই য�োগ্য ও তাক্ওয়াবান উস্তাদের তত্ত্বাবধানে নিয়মতান্ত্রিক 
ও পদ্ধতিগতভাবে শিখতে হবে। খেয়াল রাখবেন, আল্লাহ চাইলে তাঁর বাণী পৃথিবীতে ক�োন�ো নবি-রাসূলের মাধ্যম ছাড়াই 
পাঠাতে পারতেন এবং সংরক্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নবি-রাসূলদের মাধ্যমেই তাঁর বাণীর প্রসার ঘটিয়েছেন। 
messengers are equally important to the message itself; বার্তাবা হক বার্তা র সমানুপাতেই গুরুত্বপূর্ণ । 
আর আসমানি ইলমের এই ধারাবাহিকতা সত্যপন্থী আলিমরাই রক্ষা করেন; তারাই নবিদের অনুপস্থিতিতে ওয়ারাসাতুল 
আম্বিয়া হিসেবে মানুষের কাছে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব পালন করেন। 

*  কেবল বাংলা অনুবাদ পড়ে অনেকের মাঝেই বিশেষজ্ঞসুলভ আচরণ দেখা যায়, যদিও বাস্তবে এটা বিশেষ অজ্ঞদেরই 
বৈশিষ্ট্য। অনেকেই অনূদিত কুরআন-হাদিস পড়ে সম্মানিত ‘আলিমদের পেছনে লাগেন তাদের ভুল ধরার জন্য। এটা 
খুবই খারাপ।

কেবল এই শব্দে শব্দে অর্থ , কিংবা কিছু অনুবাদ ও বাংলা তাফসীর পড়ে আপনারা কেউ কুরআনের বিশেষজ্ঞ হয়ে যেতে 
পারবেন না; শুধু কুরআনের সাধারণ বার্তা টুকুই ব�োঝার সক্ষমতা লাভ করতে পারেন এর দ্বারা, যদি আল্লাহ চান। এই 
জ্ঞান দিয়ে কিছুতেই কুরআনের গভীর ও ফিক্‌হি ক�োন�ো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সক্ষমতা অর্জি ত হয় না। আমার এ 
বক্তব্যে অনেকের চেহারায় ভাঁজ পড়তে, ভ্রু কুঁচকে  যেতে পারে। তারা বলতে পারেন, আল্লাহ নিজেই বলেছেন “আমি এ 
কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি”; আর এই ল�োক ধর্মীয় জ্ঞানকে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়।

দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা‘ঈন—যারা কুরআন নাযিলের সময়কার প্রজন্ম, যাদের নিজেদের 
ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ  হয়েছে—তারাও কিন্তু তাদের সবাইকে কুরআন বিশেষজ্ঞ ভাবতেন না। সেই সমাজেও তাদের 
মধ্যে কুরআনের জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। যখনই আইনগত ক�োন�ো ব্যাখ্যা প্রয়�োজন হত�ো, তারা 
বিশেষজ্ঞ সাহাবিদের দারস্থ হতেন;অথচ তারা সকলেই কিন্তু কুরআন বুঝতেন, কুরআন থেকে সর্বো ত্তম উপদেশ গ্রহণে 
তারাই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী ও দক্ষ। 

*  তাই ‘কুরআন থেকে সাধারণ উপদেশ গ্রহণ’ আর ‘কুরআনের বিস্তৃত জ্ঞান অর্জ ন’এক বিষয় নয়। সাধারণ মানুষ 
কুরআন থেকে সাধারণ উপদেশ গ্রহণ করবে; কুরআনী মূল্যব�োধ শিখবে, ঈমানকে মজবুত করবে, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড 
গ্রহণ করবে, তিলাওয়াতের সময় অর্থ  বুঝে কেঁদে চ�োখ ভাসাবে—এটাই কুরআনের গণ-আবেদন, এটাই ‘ওয়ালাকদ 
ইয়াসসারনাল কুরআন’। আর গভীর জ্ঞানের বিষয়, বিতর্কি ত মাস্আলা, সমকালীন সংকট, নব-উদ্ভাবিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
প্রদান এবং আইনগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত�ো কাজগুল�ো কেবল বিশেষজ্ঞ আলিমরাই করবেন। সাধারণ জনগণ তাদের মধ্য 
থেকে সত্যপন্থী অভিজ্ঞ আলিমদের অনুসরণ করবে। এটাই কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার গণ-সিলেবাস।

* কুরআনের গভীর জ্ঞান কাকে বলে সে প্রসঙ্গে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য ইমাম আশ শাফি‘ঈর একটি ঘটনা বলি। ইমাম 
শাফি‘ঈ একবার বাগদাদে খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে আনীত হন। তখনও তিনি এখনকার দিনের মত�ো বিখ্যাত ব্যক্তি 
নন; তবুও রাজ-দরবারে তার জ্ঞানের ব্যাপারে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা উৎসুক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর 
কিতাবের জ্ঞান সম্পর্কে  আপনি আমাকে কিছু বলুন। ইমাম শাফি‘ঈ বলেন,



আল্লাহর ক�োন কিতাব সম্পর্কে  আপনি জানতে চাচ্ছেন হে আমীরুল মু’মিনীন, আল্লাহ ত�ো অনেক কিতাব নাযিল 
করেছেন?

চমৎকার উত্তর, তবে আমি জানতে চাচ্ছি সেই কিতাব সম্পর্কে , যা তিনি আমার চাচাত ভাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন। 

কুরআনের জ্ঞানের ত�ো অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আপনি ক�োন বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন হে আমীরুল মু’মিনীন? 

তাক্দীম না তা’খীর সম্পর্কে ?

নাসিখ না মানসুখ সম্পর্কে ? 

মুহ্কাম না মুতাশাবিহ সম্পর্কে ?

আম না খাস সম্পর্কে ? 

এভাবে ইমাম আশ শাফি'ঈ একের পর এক কুরআনিক জ্ঞানের অনেকগুল�ো শাখার নাম বলে যান, আর খলীফা তাজ্জব 
হয়ে শুনতে থাকেন। এরপর খলীফা অনেকগুল�ো প্রশ্ন করেন এবং তিনি প্রতিটি প্রশ্নের অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ  উত্তর দেন।

* শুধু তাক্ওয়া কখনও জ্ঞানগত সঠিকতার নিশ্চয়তা দেয় না। কুরআনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না 
করা হলে কুরআনের আয়াত দিয়েও মানুষ পথভ্রষ্ট হতে পারে। তাই সাহাবায়ে কেরাম, তাবি‘ঈন, তাবিউত তাবি‘ঈনগণ 
কুরআন ব্যাখ্যার কিছু পদ্ধতি নির্ধা রণ করে রেখেছেন। সেগুল�ো নিম্নরূপ—

১. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর;

২. সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের তাফসীর;

৩. আ-সা-র তথা সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর;

৪. ভাষার মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর 

৫. মতামতের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর। (কিছুতেই পূর্বে র চারটির ক�োন�োটির সাথে সাংঘর্ষি ক হতে পারবে না)

এ প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে যদি অন্য ক�োন�ো নব উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়, তবে সঠিক পথ 
থেকে বিচ্যুত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই কুরআন অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সালাফদের 
অনুসরণ করতে হবে। এর ক�োন�ো বিকল্প বা শর্ট-কাট রাস্তা নেই। আল্লাহ রব্বুল  ‘আলামীন আমাদের সকলকে কুরআন 
থেকে সঠিক বুঝ গ্রহণ ও তা বাস্তব জীবনে সফলভাবে প্রয়�োগ করার তাওফিক দান করুন! 

কুরআনের এই মহতি প্রকল্পে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কাজের বিভিন্ন স্তরে যারা কাজ করেছেন, মহান আল্লাহ তাদের 
সকলকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহর কালাম ভুলের ঊর্ধ্বে, কিন্তু আমাদের কাজ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমরা 
মানুষ, ভুলই আমাদের প্রকৃতি। তাই কারও দৃষ্টিতে এই গ্রন্থে ক�োন�ো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানান�োর অনুর�োধ 
করছি। আমরা পরবর্তী মুদ্রণে তা অবশ্যই সংশ�োধন করে নেব ইনশা আল্লাহ। 

প্রধান সম্পাদক 
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড 
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পরম করুণাময় অসীম দয়ালু 
আল্লাহর  নামে। 

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, 
যিনি জগতসমূহের রব।

২. যিনি পরম করুণাময়, অসীম 
দয়ালু। 

৩. যিনি বিচার-দিবসের মালিক।

৪. আমরা কেবল আপনারই 
ইবাদাত করি; আর কেবল 
আপনারই সাহায্য চাই।

৫. আপনি আমাদেরকে সরল-
সুদৃঢ়  পথে  পরিচালিত করুন। 

৬. তাদের পথ যাদের ওপর 
আপনি নিয়ামাত বর্ষ ণ করেছেন; 

৭. তারা নয়, যাদের ওপর 
গজব পড়েছে (ইয়াহূদিদের), 
এবং  তারাও নয়, যারা পথভ্রষ্ট 
(খ্রিষ্টান) ।

الفَۡاتِحَۃِ-1 ﻿﻿1 1- الـٓمّٓ

সূরা আল-ফাতিহা-১, অবতীর্ণ  ধারা-৫  পারা-১

ہِ بِسۡمِ
ٰ
 الرّحَِیۡمِالرّحَۡمٰنِ اللّ

নামেআল্লাহরপরম করুণাময়অসীম দয়ালু

ہِالَحَۡمۡدُ
ٰ
ۙ﴿۱﴾ العَْالمَِينَْ               رَبِّ  للِّ  

সকল প্রশংসাআল্লাহর জন্যরবজগতসমূহের১

ۙ﴿۲﴾الرّحَِیۡمِ الرّحَۡمٰنِ
(যিনি) পরম করুণাময়অসীম দয়ালু২

ینِۡ ؕیوَمِۡمٰلِکِ  ﴿۳﴾ الدِّ
মালিকদিবসেরবিচার৩

ؕ﴿۴﴾نسَۡتَعِینُۡ وَ اِیّاَکَ  نعَۡبُدُ اِیّاَکَ
কেবল আপনারইআমরা ইবাদাত করি আর কেবল আপনারইআমরা সাহায্য চাই৪

رَاطَ اِہۡدِ ناَ  ۙ﴿۵﴾المُۡسۡتَقِیۡمَ الصِّ
আমাদেরকে পরিচালিত করুনপথেসরল-সুদৃঢ়৫

ذِینَۡ صِرَاطَ
َ غَیرِۡعَلَیۡہِمۡ                                                                                                                               انَعَۡمۡتَ  الّ

পথতাদেরআপনি নিয়ামাত দিয়েছেনযাদের ওপরনয় তারা

آلیِّنَۡوَ لاَ عَلَیۡہِمۡ  المَۡغۡضُوبِۡ 
َ

٪﴿۷﴾الضّ
গযব পড়েছে (ইয়াহূদি)যাদের ওপরএবং নয় তারাযারা পথভ্রষ্ট (নাসারা)৭



لاَالکِۡتٰبُذٰلکَِۚ﴿۱﴾الـٓمّٓ
আলিফ লা-ম মী-ম১এটা সেই (মহান)কিতাবনেই

قِینَۡہُدًیفیِۡہِ ۚرَیبَۡ ۛۖۚ ذِینَۡۙ﴿۲﴾للِّۡمُتَّ
َ الّ

ক�োন�ো সন্দেহযার মধ্যেহিদায়াতমুত্তাকিদের জন্য২যারা

لٰوۃَوَ یقُِیۡمُونَۡبِالغَۡیۡبِیؤُۡمِنُونَۡ وَمِمَّاالصَّ
ঈমান আনেঅদৃষ্ট বিষয়েএবং প্রতিষ্ঠা করেসালাতএবং তা থেকে, যা

ذِینَۡۙ﴿۳﴾ینُۡفِقوُنَۡرَزَقۡنٰہُمۡ
َ یؤُۡمِنُونَۡوَ الّ

 আমি তাদের রিযিক দিয়েছিতারা ব্যয় করে৩এবং যারাঈমান আনে ۤ
اِلیَۡکَانُزِۡلَبِمَا

ۤ
انُزِۡلَوَ مَا

তার প্রতি, যাঅবতীর্ণ  হয়েছেত�োমার প্রতিএবং যাঅবতীর্ণ  হয়েছে

ؕ﴿۴﴾یوُقۡنُِونَۡہُمۡوَ بِالاٰۡخِرَۃِمِنۡ قَبۡلِکَ ۚ
ত�োমার পূর্বেএবং আখিরাতের প্রতিতারানিশ্চিত বিশ্বাস রাখে৪

نۡہُدًیعَلٰیاوُلٰٓئِکَ مِّ
তারাইওপরে আছেহিদায়াতেরপক্ষ থেকে

ہِمۡ ٭ بِّ ﴿۵﴾المُۡفۡلِحُونَۡہُمُوَ اوُلٰٓئِکَرَّ
তাদের রবেরএবং তারাতারাইসফলকাম৫

১. আলিফ লা-ম মী-ম।
২. এটা সেই মহান কিতাব, 
যার মধ্যে কোন�ো সন্দেহ নেই, 
মুত্তাকিদের জন্য এটি হিদায়াত।

৩. যারা অদৃষ্ট বিষয়ে ঈমান 
আনে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। 
আর আমি তাদেরকে যে রিযিক 
দিয়েছি, তা থেকে (আমার 
পথে) ব্যয় করে। 

৪. এবং যারা তার প্রতি ঈমান 
আনে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ   
হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ   
হয়েছে তোমার পূর্বে  এবং যারা 
আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

৫. তারাই তাদের রবের পক্ষ 
থেকে হিদায়াতের ওপর আছে, 
আর তারাই সফলকাম।
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 ৬. নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করেছে,
 তাদেরকে তুমি ভীতি প্রদর্শ ন
 কর�ো আর না কর�ো—তাদের
 জন্য উভয়ই সমান, তারা ঈমান
আনবে না।

 ৭. আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং
 তাদের কর্ণকুহরে ম�োহর মেরে
 দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টির
 ওপর রয়েছে আবরণ; আর
তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

 ৮. আর মানুষের মধ্যে এমনও
 রয়েছে, যারা বলে, আমরা
 আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের
 প্রতি ঈমান এনেছি; অথচ তারা
মু’মিন নয়।

 ৯. তারা আল্লাহ এবং যারা ঈমান
 এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে
 চায়। বাস্তবে তারা নিজেদেরকেই
 ধ�োঁকা দেয়; অথচ তারা তা
অনুধাবন করে না।

 ১০.তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে;
 অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি
 আরও বৃদ্ধি করেছেন, আর
 তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক
শাস্তি; কারণ, তারা মিথ্যা বলত।

 ১১. আর যখন তাদের বলা
 হয় যে, দুনিয়ার বুকে বিপর্য য়
 সৃষ্টি করো না, তখন তারা
 বলে, আমরাই তো (সমাজের)
সংস্কারক।

 ১২. সাবধান! তারাই বিপর্য য়
 সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা
অনুধাবন করে না।

 ১৩. আর যখন তাদের বলা হয়,
 ‘তোমরা ঈমান আন�ো যেভাবে
 ল�োকেরা ঈমান এনেছে। তারা
 বলে, ‘আমরা কি ঈমান আনব
 সেভাবে, যেভাবে নির্বোধ েরা
 ঈমান এনেছে’? সাবধান!
প্রকৃতপক্ষে তারাই
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ذِینَۡاِنَّ
َ ءَانَذَۡرۡتہَُمۡعَلَیۡہِمۡسَوآَءٌکَفَرُوۡاالّ

নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করেছে সমান তাদের জন্য তুমি তাদের ভীতি প্রদর্শ ন কর�ো 

ہُخَتَمَ﴿۶﴾لاَ یؤُۡمِنُونَۡلمَۡ تنُۡذِرۡہُمۡامَۡ
ٰ
اللّ

অথবা তুমি তাদের ভীতি প্রদর্শ ন না কর�ো তারা ঈমান আনবে না৬ ম�োহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ 

یسَمۡعِہِمْ ؕوَ عَلٰیقُلُوبِۡہِمۡعَلٰی وَ عَلٰۤ
ওপরে তাদের অন্তরসমূহেরআর ওপরে তাদের কর্ণকুহরেরআর ওপরে রয়েছে

٪﴿۷﴾عَظِیۡمٌعَذَابٌوَّ لہَُمْغِشَاوَۃٌ ۫ابَۡصَارہِِمۡ
তাদের দৃষ্টিশক্তির আবরণ আর তাদের জন্য রয়েছে এক শাস্তি  মহা ৭ 

اسِوَ مِنَ
َ
قوُلُۡمَنۡالنّ

َ
ایّ

َ
ہِاٰمَنّ

ٰ
بِاللّ

আর কিছু মানুষ রয়েছেযারা(মুখে) বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি 

ۘ﴿۸﴾بِمُؤۡمِنِینَۡہُمۡوَ مَاالاٰۡخِرِوَ بِالیَۡومِۡ
ও দিবসের প্রতিশেষ (কিয়ামাত) অথচ নয়  তারা মু’মিন ৮

ہَیخُٰدِعُونَۡ
ٰ
ذِینَۡاللّ

َ ۤوَ مَا یخَۡدَعُونَۡاٰمَنُواۡ ۚوَ الّ اِلاَّ
তারা ধোঁকা দিতে চায়আল্লাহকে আর তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে অথচ তারা ধোঁকা দেয় না ব্যতীত 

رضٌَ ۙقُلُوبِۡہِمْفیِۡؕ﴿۹﴾وَ مَا یشَۡعُروُۡنَانَفُۡسَہُمۡ مَّ
তাদের নিজেদের অথচ তারা অনুধাবন করে না৯ মধ্যে রয়েছেতাদের অন্তরসমূহের ব্যাধি

ہُفزََادَہُمُ
ٰ
  ۙ۬عَذَابٌوَ لہَُمۡمَرضًَا ۚاللّ

ۢ
الَیِۡمٌ

তাদের বৃদ্ধি করে দিয়েছেন আল্লাহ ব্যাধি আর তাদের জন্য রয়েছেএক শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক 

لہَُمۡقیِۡلَوَ اِذَا﴿۱۰﴾کاَنوُاۡیکَۡذِبوُنَۡبِمَا
সে কারণে যেতারা মিথ্যা বলত ১০আর যখন বলা হয়/হল�ো তাদেরকে 

مَاقَالوُاۡۤالاۡرَۡضِ ۙفیِلاَ تفُۡسِدُوۡا
َ نحَۡنُاِنّ

ত�োমরা বিপর্য য় সৃষ্টি করো নামধ্যে যমিনের তারা বলে ত�ো কেবলই আমরা 

ۤ﴿۱۱﴾مُصۡلِحُونَۡ ہُمۡالَاَ
َ المُۡفۡسِدُوۡنَہُمُاِنّ

(সমাজ) সংস্কারক১১ সাবধাননিশ্চয়ই তারা তারাই বিপর্য য় সৃষ্টিকারী  

لہَُمۡقیِۡلَوَ  اِذَا﴿۱۲﴾لاَّ یشَۡعُروُۡنَوَ لکِٰنۡ
কিন্তু তারা অনুধাবন করে না১২ আর যখন বলা হয়/হল�ো তাদেরকে 

اٰمِنُواۡ
ۤ
اسُاٰمَنَکَمَا

َ
انَؤُۡمِنُقَالوُاۡۤالنّ

ত�োমরা ঈমান আন�ো যেভাবে ঈমান এনেছে ল�োকেরা তারা বলে আমরা কি ঈমান আনব ۤ
فَہَآءُ ؕاٰمَنَکَمَا ۤالسُّ ہُمۡالَاَ

َ ہُمُاِنّ
যেভাবে ঈমান এনেছে নির্বোধ েরা সাবধাননিশ্চয়ই তারাতারাই



1. কালের শপথ
2. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে 
রয়েছে;
3. কেবল তারা ব্যতীত যারা 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম  করে 
এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ 
দেয় এবং পরস্পরকে উপদেশ 
দেয় সবরের।

1. প্রত্যেক পেছনে ও সামনে 
পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভে াগ,
2. যে সম্পদ জমা করে এবং 
গণনা করে;
3. সে মনে করে যে, তার 
সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। 
4. কখন�ো না, সে অবশ্যই 
নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। 
5. এবং কীসে ত�োমাকে 
জানাবে, হুতামাহ্‌ কী? 
6. এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত 
আগুন ,
7. যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত প�ৌঁছে 
যাবে।
8. নিশ্চয় তা তাদের ঘিরে 
র াখবে। 
9. লম্বা লম্বা খুঁ টির মধ্যে।

1. তুমি কি দেখ�োনি, ত�োমার 
রব হাতীবাহিনীর সাথে কেমন
ব্যবহার করেছেন?
2. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ  
করে দেননি?
3. তিনি তাদের বিরুদ্ধে 
পাঠিয়েছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি,
4. যারা তাদের ওপর পাথুরে 
কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল।
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ۙ﴿۱﴾وَ العَۡصۡرِ ۙ﴿۲﴾ خُسۡرٍ لفَِیۡ الاۡنِسَۡانَ اِنَّ    
কালের শপথ১নিশ্চয়ইমানুষঅবশ্যই মধ্যে রয়েছেক্ষতির২

ذِینَۡ اِلاَّ 
َ لِحٰتِ  وَ عَمِلُوا اٰمَنُواۡ  الّ الصّٰ

ব্যতীততারা যারাঈমান এনেছেও করেছেসৎকর্ম

برِۡوَ توَاَصَواۡ   بِالحَۡقِّ ۙ۬وَ توَاَصَواۡ  ٪﴿۳﴾  بِالصَّ
এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছেসত্যেরএবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছেসবরের৩

ِۣ  ہُمَزَۃٍ   لکِّلُِّوَیلٌۡ مَزَۃ
ُ ذِیۡۙ﴿۱﴾   لّ

َ  جَمَعَالّ
দুর্ভে াগপ্রত্যেকের জন্যসামনে পরনিন্দাকারীরপেছনে পরনিন্দাকারীর১যেজমা করেছে

دَہٗمَالاً ۙ﴿۲﴾  وَّ عَدَّ   انََّیحَۡسَبُ  
ۤ
  مَالہَٗ

সম্পদএবং তা গণনা করে রেখেছে২সে মনে করেযেতার সম্পদ

ۚ﴿۳﴾اخَۡلَدَہٗ بَذَنَّکلَاَّ   ۫﴿۴﴾الحُۡطَمَۃِ فیِ   لیَُنۢۡ  
তাকে অমর করে রাখবে৩কখন�ো নাঅবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবেমধ্যেহুতামার৪ ۤ

ہِ ناَرُ ؕ﴿۵﴾   الحُۡطَمَۃُ مَاادَۡرٰىکَ  وَ  مَا
ٰ
 اللّ

এবং কীসেত�োমাকে জানাবেকীহুতামাহ্‌৫আগুনআল্লাহর

ۙ﴿۶﴾المُۡوقَۡدَۃُ تِیۡ  
َ لِعُ الّ

َ
ٕـِدَۃِ  عَلَی تطَّ ؕ﴿۷﴾ الاۡفَۡ  

প্রজ্জ্বলিত৬যাপ�ৌঁছে যাবেপর্যন্তহৃৎপিণ্ডসমূহ৭

ہَا 
َ ؤۡصَدَۃٌعَلَیۡہِمۡ اِنّ ۙ﴿۸﴾  مُّ دَۃٍ   عَمَدٍ فیِۡ   مَدَّ ٪﴿۹﴾مُّ   

নিশ্চয় তাতাদেরঘিরে রাখবে৮মধ্যেখুঁ টিসমূহেরলম্বা লম্বা৯

ؕ﴿۱﴾ الفِۡیۡلِ بِاصَۡحٰبِ رَبّکَُ فَعَلَ کَیۡفَ الَمَۡ  ترََ  
তুমি কি দেখ�োনিকেমন(ব্যবহার) করেছেনত�োমার রববাহিনীর সাথেহাতীর১

ۙ﴿۲﴾ فیِۡ تضَۡلِیۡلٍ کَیۡدَہُمۡ الَمَۡ  یجَۡعَلۡ  عَلَیۡہِمۡ وَّ  ارَۡسَلَ  
তিনি কি করে দেননিতাদের চক্রান্তব্যর্থ তায়২এবং তিনি পাঠিয়েছেনতাদের বিরুদ্ধে

یۡلٍ  بِحِجَارَۃٍ ترَۡمِیۡہِمۡ ۙ﴿۳﴾  ابَاَبِیۡلَ  طَیرًۡا نۡ سِجِّ ۪ۙ﴿۴﴾ مِّ   
পাখিঝাঁকে ঝাঁকে৩যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিলপাথরসমূহকংকরের৪

সূরা আল-ফীল-১০৫, অবতীর্ণ  ধারা-১৯



5. অতঃপর তিনি তাদের খেয়ে 
ফেলা খড়ের মত�ো করে দেন।

1. কুরাইশের আসক্তি/
অভ্যস্ততার কারণে! 
2. তাদের আসক্তির কারণে শীত 
ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
3. অতএব, তারা যেন ইবাদাত 
করে এই ঘরের রবের,
4. যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার 
দিয়েছেন এবং (যুদ্ধ)-ভীতি 
থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।

1. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে 
বিচার-দিনকে মিথ্যা অভিহিত 
করে?
2. সে ত�ো সেই ব্যক্তি, যে 
ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়।
3. এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে 
উৎসাহিত করে না।
4. অতএব, দুর্ভে াগ সেসব 
মুস ল্লির ,
5. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে 
উদাসীন।
6. যারা প্রদর্শন  করে (মানুষকে)
7. এবং নিত্য ব্যবহার্য  সামান্য 
বস্তু অন্যকে দেওয়া থেকে 
বিরত থাকে। 

 
1. নিশ্চয়ই আমি ত�োমাকে 
কাউসার দান করেছি।
2. অতএব, ত�োমার রবের 
উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর�ো 
এবং কুরবানি কর�ো।
3. নিশ্চয়ই ত�োমার প্রতি বিদ্বেষ 
প�োষণকারী, সে-ই নির্বং শ।
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পারা-30সূরা আল-কুরাইশ-১০৬/২৯, সূরা আল-মা’উন-১০৭/১৭, সূরা আল-কাউসার-১০৮/১৫, 

اکۡوُلٍۡ  کَعَصۡفٍفَجَعَلَہُمۡ ٪﴿۵﴾مَّ  
অতঃপর তিনি তাদের করে দেনখড়ের মত�োখেয়ে ফেলা

تَآءِ  رحِۡلَۃَ اٖلفِٰہِمۡۙ ﴿۱﴾ قرَُیشٍۡ  لاِیِلٰۡفِ  الشِّ
আসক্তির কারণেকুরাইশের১তাদের আসক্তির কারণেসফরেরশীতকালীন

یۡفِ ۚ﴿۲﴾  وَ الصَّ ۙ﴿۳﴾ البَۡیۡتِ ہٰذَا  رَبَّفَلۡیَعۡبُدُوۡا   ذِیۡۤ  
َ  الّ

ও গ্রীষ্মকালীন২অতএব তারা যেন ইবাদাত করেরবেরএইঘরের৩যিনি

نۡ اطَۡعَمَہُمۡ نۡوَّ اٰمَنَہُمۡ جُوعٍۡ ۙ۬مِّ ٪﴿۴﴾ خَوفٍۡ مِّ   
তাদের আহার দিয়েছেনথেকেক্ষুধাএবং তাদের নিরাপদ করেছেনথেকে(যুদ্ধের) ভীতি৪

ذِیۡ  ارََءَیتَۡ
َ بُ الّ ینِۡیکَُذِّ ؕ﴿۱﴾ بِالدِّ فَذٰلکَِ  

তুমি কি দেখেছতাকে যেমিথ্যা অভিহিত করেবিচার-দিনকে১সে সেই ব্যক্তি

ذِیۡ
َ ۙ﴿۲﴾  الیَۡتِیۡمَیدَُعُّ الّ   ُ

  عَلٰیوَ لاَ یحَُضّ
যেগলাধাক্কা দেয়ইয়াতীমকে২এবং উৎসাহিত করে নাব্যাপারে

ؕ﴿۳﴾المِۡسۡکِینِۡ طَعَامِ ۙ﴿۴﴾  للِّۡمُصَلِّینَۡفَویَلٌۡ   ذِینَۡ  
َ  الّ

খাদ্যদানেরমিসকীনকে৩অতএব দুর্ভে াগসেসব মুসল্লির জন্য৪যারা

ۙ﴿۵﴾سَاہُونَۡ صَلاَتِہِمۡ عَنۡ ہُمۡ ذِینَۡ  
َ   ہُمۡالّ

তারাসম্বন্ধেতাদের সালাতউদাসীন৫যারাতারা

ۙ﴿۶﴾یرُآَءُوۡنَ ٪﴿۷﴾المَۡاعُونَۡ وَ یمَۡنَعُونَۡ   
প্রদর্শন  করে (মানুষকে)৬এবং (দেওয়া থেকে) বিরত থাকেনিত্য ব্যবহার্য  সামান্য বস্তু৭

ۤ
ا

َ ؕ﴿۱﴾ الکَۡوثۡرََ  اعَۡطَیۡنٰکَ  اِنّ   لرِبَِّکَ فَصَلِّ  
নিশ্চয়ই আমরাত�োমাকে দান করেছিকাউসার১অতএব সালাত আদায় কর�োত�োমার রবের উদ্দেশ্যে

ؕ﴿۲﴾وَ انحَۡرۡ ٪﴿۳﴾الاۡبَۡترَُ ہُوَ شَانئَِکَ اِنَّ    
এবং কুরবানি কর�ো২নিশ্চয়ইত�োমার প্রতি বিদ্বেষ প�োষণকারীসে-ইনির্বং শ৩ 

সূরা আল-কাফিরুন-১০৯/১৮,



1. বল�ো, ‘হে কাফিররা’! 
2. আমি তার ইবাদাত করি না, 
তোমরা যার ইবাদাত কর�ো।
3. এবং তোমরাও তার 
ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত 
আমি করি।
4. এবং আমি ইবাদাতকারী 
নই তার, যার ইবাদাত তোমরা 
করছ।
5. এবং তোমরাও ইবাদাতকারী 
নও, যার ইবাদাত আমি করছি।
6. ত�োমাদের জন্য ত�োমাদের 
দীন এবং আমার জন্য আমার 
দীন। 

 
1. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য 
ও বিজয়,
2. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে 
আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে 
দেখবে,
3. তখন তুমি প্রশংসাসহ 
ত�োমার রবের পবিত্রতা 
বর্ণন া কর�ো এবং তাঁর কাছে 
ইসতিগফার কর�ো। নিশ্চয়ই তিনি 
তাওবা কবুলকারী। 

1. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের 
দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে 
নিজে;
2. তার ধন-সম্পদ এবং তার 
উপার্জন  তার কোন�ো কাজে 
আসেনি; 
3. সত্বরই সে প্রবেশ করবে 
লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে।
4. এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন 
বহনকারিণী,
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সূরা আন-নাসর-১১০, অবতীর্ণ  ধারা-১১৪, সূরা আল-লাহাব-১১১, অবতীর্ণ  ধারা-৬ ﻿

ایَّہَُاقُلۡ ۙ﴿۱﴾الکٰۡفِرُوۡنَ  یٰۤ   مَالاَۤ  اعَۡبُدُ  
বল�োহেকাফিররা১আমি ইবাদাত করি নাযার

ۙ﴿۲﴾تعَۡبُدُوۡنَ   ۤ  عٰبِدُوۡنَ  انَتُۡمۡوَ لاَ
ۤ
  مَا

তোমরা ইবাদাত কর�ো২এবং নওতোমরাইবাদাতকারীযার

ا عَابِدٌ  انَاَ وَ لاَۤ ۚ﴿۳﴾ اعَۡبُدُ  مَّ
আমি ইবাদাত করি৩এবং নইআমিইবাদাতকারীযার

مۡ
ُ
ۙ﴿۴﴾عَبَدۡتّ   ۤ  عٰبِدُوۡنَ انَتُۡمۡ وَ لاَ

ۤ
  مَا

তোমরা ইবাদাত করেছ৪এবং নওতোমরাইবাদাতকারীযার

ؕ﴿۵﴾ اعَۡبُدُ ٪﴿۶﴾ دِینِۡ  وَلیَِ   دِینُۡکُمۡلکَُمۡ   
আমি ইবাদাত করছি৫ত�োমাদের জন্যত�োমাদের দীনএবং আমার জন্যআমার দীন৬

ہِ   نصَۡرُ  جَآءَاِذَا
ٰ
ۙ﴿۱﴾ وَ  الفَۡتۡحُ اللّ  

যখনআসবেসাহায্যআল্লাহরও বিজয়১

اسَوَ  رَایَتَۡ 
َ
ہِ   دِینِۡ فیِۡیدَۡخُلُونَۡ  النّ

ٰ
اللّ

এবং তুমি দেখবেমানুষকেতারা প্রবেশ করছেমধ্যেদীনেরআল্লাহর

ۙ﴿۲﴾  افَۡواَجًا حۡ     رَبِّکَ بِحَمۡدِ فَسَبِّ
দলে দলে২তখন তুমি পবিত্রতা বর্ণন া কর�োপ্রশংসাসহত�োমার রবের

ہٗوَ اسۡتَغۡفِرۡہُ  ؔؕ
َ ٪﴿۳﴾ توَّاَبًا کاَنَ  اِنّ  

এবং তাঁর কাছে ইসতিগফার কর�োনিশ্চয়ই তিনিহলেনতাওবা কবুলকারী৩

تۡ   ۤ تبََّ ؕ﴿۱﴾وَّ  تبََّ ابَِیۡ  لہََبٍ  یدََا  
ধ্বংস হ�োকদুই হাতআবু লাহাবেরএবং ধ্বংস হোক সে নিজে

  اغَۡنٰی 
ۤ
  وَ  مَا  مَالہُٗ عَنۡہُ مَا

কোন�ো কাজে আসেনিতারতার ধন-সম্পদ এবং যা

ۚ﴿۳﴾ ذَاتَ  لہََبٍناَرًاسَیَصۡلٰیؕ ﴿۲﴾ کَسَبَ  
সে উপার্জন  করেছিল২সত্বর সে প্রবেশ করবেআগুনেলেলিহান শিখাযুক্ত৩

ۚ﴿۴﴾ الحَۡطَبِ حَمَّالۃََ وَّ  امۡراَتَہُٗ ؕ   
এবং তার স্ত্রীওবহনকারিণীইন্ধন৪



5. তার গলায় রয়েছে পাকান�ো 
রশি । 

1. বল�ো, তিনিই আল্লাহ, একক-
অদ্বিতীয়,
2. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং 
সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী
3. তিনি কাউকে জন্ম দেননি 
এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি
4. এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।
 

 
1. বল�ো, আমি আশ্রয় গ্রহণ 
করছি প্রভাতের রবের,
2. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার 
অনিষ্ট থেকে,
3. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট 
থেকে, যখন তা গভীর হয়,
4. আর গিঁটে ফুঁ  দিয়ে যারা জাদু 
করে, তাদের অনিষ্ট থেকে
5. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে 
যখন সে হিংসা করে।

1. বল�ো, আমি আশ্রয় গ্রহণ 
করছি মানুষের রবের,
2. মানুষের অধিপতির,
3. মানুষের ইলাহর
4. আত্মগোপনকারী 
কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে,
5. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের 
অন্তরে
6. জিন ও মানুষের মধ্য থেকে। 
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পারা-30সূরা আল-ইখলাস-১১২, অবতীর্ণ  ধারা-২২, সূরা আল-ফালাক-১১৩, অবতীর্ণ  ধারা-২০

سَدٍحَبۡلٌ  جِیۡدِہَافیِۡ  نۡ مَّ ٪﴿۵﴾ مِّ  
মধ্যে রয়েছেতার গলাররশিপাকান�ো

ہُ ہُوَ قُلۡ
ٰ
ۚ﴿۱﴾   احََدٌ اللّ ہُ 

ٰ
 الَلّ

বল�োতিনিআল্লাহএকক-অদ্বিতীয়১আল্লাহ

مَدُ ۚ﴿۲﴾ الصَّ ۙ﴿۳﴾ وَ  لمَۡ  یوُلۡدَۡ لمَۡ  یلَِدۡ ۙ۬    
অমুখাপেক্ষী২তিনি কাউকে জন্ম দেননিএবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি৩

ہٗ وَ  لمَۡ  یکَُنۡ 
َ ٪﴿۴﴾ احََدٌ   کُفُوًا  لّ   

এবং নেইতারঁসমকক্ষকেউ৪

 مَا  شَرِّمِنۡ ﴿۱﴾الفَۡلَقِ   بِربَِّاعَُوذُۡ قُلۡ
বল�োআমি আশ্রয় গ্রহণ করছিরবেরপ্রভাতের১থেকেঅনিষ্টযা

ۙ﴿۲﴾ خَلَقَ ۙ﴿۳﴾وَقَبَ  اِذَا غَاسِقٍ   شَرِّوَ مِنۡ    
তিনি সৃষ্টি করেছেন২এবং থেকেঅনিষ্টঅন্ধকার রাতেরযখনতা গভীর হয়৩

ثٰتِ شَرِّ وَ مِنۡ
ٰ

فّ
َ
ۙ﴿۴﴾العُۡقدَِ  فیِ النّ  

এবং থেকেঅনিষ্টফুঁ  দিয়ে জাদুকারিণীদেরমধ্যেগিঁটে১৪

٪﴿۵﴾ حَسَدَ  اِذَاحَاسِدٍ  شَرِّ وَ مِنۡ   
এবং থেকেঅনিষ্টহিংসুকেরযখনসে হিংসা করে৫

اسِ  بِربَِّ  اعَُوذُۡقُلۡ
َ
ۙ﴿۱﴾ النّ  مَلِکِ  

বল�োআমি আশ্রয় গ্রহণ করছিরবেরমানুষের১অধিপতির

اسِ
َ
ۙ﴿۲﴾النّ اسِ  اِلہِٰ  

َ
  شَرِّ مِنۡ ۙ﴿۳﴾ النّ

মানুষের২ইলাহেরমানুষের৩থেকেঅনিষ্ট

اسِ  الوۡسَۡواَسِ ۙ۬
َ
۪ۙ﴿۴﴾الخَۡنّ ذِیۡ  

َ   فیِۡ یوُسَۡوِسُالّ
কুমন্ত্রণার আত্মগোপনকারীর৪যেকুমন্ত্রণা দেয়মধ্যে

اسِصُدُوۡرِ
َ
ۙ﴿۵﴾النّ ۃِ مِنَ  

َ
اسِالجِۡنّ

َ
٪﴿۶﴾ وَ النّ  

অন্তরসমূহেরমানুষের৫মধ্য থেকেজিনএবং মানুষের৬ 

সূরা আন-নাস-১১৪, অবতীর্ণ  ধারা-২১
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আল কুরআেনর েমৗিলক শ�সমূেহর তািলকা 
 الف

بٌّ 
َ
ابب< اج أ  উি�দ, ঘাস 

بدًَا
َ
ابد< أ  সব�দা, কখেনা 

َ�قَ 
َ
ابق] <ض ن،[ أ  পলায়ন করা 

ابل< اج إبِلٌِ   উট, উ� 
باَ�ِيلَ 

َ
ابل< إِ�ِّيلٌْ  و أ  পািখর ঝাঁক 

ابو< ابٌَ   িপতা, চাচা, দাদা 
بَى 

َ
ابي] <ف[ أ   অ�ীকার করা 

اتي] <ض[ اتََي   আসা, কের আসা 
ثاَثٌ 

َ
ثاَثةٌَ  و اأ

َ
اثث< أ  সাম�ী 

اثر< آثرََ   অ�ািধকার েদওয়া 
ثوُْلٌ  آثاَلٌ، جل اثَلٌْ 

َ
اثل< أ  িন�লা বৃ� 

اثم< آثاَمٌ  جل اِْ�مٌ   অন�ায়, পাপ 
اجج< اجَُاجٌ   লবণা� 

 ইয়াজুজ স�দায় يأَجُوجُ 
 মাজুজ স�দায় مَأجُوجُ 

جَرَ 
َ
اجر] <ن[ أ  মজদুির করা 

لَ  اجل< أجَّ  সময় ধায� করা 
حَدٌ 

َ
احد< إِحْدَى مث آحَاد جل أ  

এক, একিট, একক স�া 
اخذ< ،]ن[أخَذَ   ধরা, েনওয়া, 

পাকড়াও করা 
رَ  اخر< أخَّ  িপেছ েফলা 

خْرَى مث آخَرُ 
ُ
خَرُ  ج أ

ُ
أ  অন� 

خٌ 
َ
اخو< إخْوَة إخْوان، ج أ  ভাই 

ادد< إِدَدٌ  جل إدٌّ   জঘন�, ম� 
ادم< دَمآ  আিদ মানব, মানবা� 

دَّى،
َ
ادي< أدَاءٌ  أ  আদায় করা 
اذن< إذْنٌ  ،]س[ أذِنَ   অনুমিত েদওয়া 

اذي< آذَى  ক� েদওয়া 
ربٌَ  جل إِرَْ�ةٌ 

ُ
ارب< أ  েযৗন চািহদা 

رضٌْ  
َ
ارض< آرَاضٌ، ج أ  

رَائكُِ 
َ
رِ�َْ�ةٌ  و أ

َ
ارك< أ  িসংহাসন 

ازر< آزَرَ   শি� েযাগােনা 
زْرٌ 

َ
ض[ أ ] শি�, দৃঢ় করা 

زَّ 
َ
زًّا ،]ن[ أ

َ
ازز< أ  উ�ািন েদওয়া 
زفَِ 

َ
ازف< أ  ঘিনেয় আসা 

سَرَ 
َ
اسر] <ض[ أ  আটক করা 

سْرٌ 
َ
�ص أ  আকৃিত, গঠন 

سَ  سَّ
َ
اسس< أ  িভি�-��র �াপন করা 

اسف< آسَفَ   মম��ালা বাড়ান 
اسن< آسِنٌ   পচা পািন 

سْوَةٌ 
ُ
سًى، جل أ

ُ
اسو< إِسًى  أ  আদশ�, 

অনুসৃিত, মেডল 
سِيَ  آسَى،

َ
اسي] <س[ أ  আে�প করা 

شِرٌ 
َ
وْنَ  جل أ شِرُ

َ
اشر< أ  দাি�ক 

اصر< آصَارٌ  جل إِصْرٌ   েবাঝা 
صْلٌ 

َ
صُولٌ  ج أ

ُ
اصل< أ  মূল, উৎস 

صِيلٌْ 
َ
الآصَالُ  ج أ  স��া 

فٍّ 
ُ
افف< أ  িছ-িছ, উফ 

ُ�قٌ 
ُ
افق< آفاَقٌ  ج أ  িদগ� 
فَكَ 

َ
افك< إفكًْا  ،]ض[ أ  িবমুখ হওয়া 

فلََ 
َ
افل] <ض[ أ  সূ�য েডাবা 

َ�لَ 
َ
ْ�لاً  ،]ن[ أ

َ
اكل< أ  খাওয়া 

لتََ 
َ
الت] <ض[ أ  কমােনা 

لَّفَ 
َ
الف< �  িমলন ঘটােনা 

ا�ل< إلاًّ   আ�ীয়তা, ব�ু� 
�مَِ 

َ
ا�م] <س[ أ  ক� করা 
اله< آ�هَِةٌ  ج  �ٌ   মা‘বুদ, উপাস� 
لاَ،

َ
ا�و] <ن[ يأَ�وُ أ  �িট করা 

لَى، إِلَى، و آلاءٌ 
َ
الي< إِلْيٌ  أ  দান 

ُ�وتٌْ  إِمَاتٌ، جل أمْتٌ 
َ
امت< أ  িটলা, 

অসমতা, ব�ুর 
امد< آمَادٌ  جل أمَدٌ   সুদীঘ�কাল 

َ�رَ 
َ
ا�ر] <ن[ أ  আেদশ করা 

ُ�وسٌْ  آمَاسٌ  جل أْ�سِ 
ُ
ا�س< أ  

গতকাল, িবগতকাল 
ا�ل< آمَالٌ  جل أَ�لٌ   আকা�া 

يْنَ  ا�م< آمِّ  গমেন�ুক, আকা�ী 
امن] <س[ أمِنَ   িব�াস করা 

مَةٌ 
َ
ا�و< إمَاءٌ  ج أ  দাসী, বাঁিদ 

ْ�ثَى 
ُ
انث< إناَثٌ  ج أ  কন�া, নারী 

ا�س< آ�سََ   আঁচ করেত পারা 
نوُفٌْ  آناَفٌ، جل أْ�فٌ 

ُ
انف< أ  নাক, 

নাসা, নািসকা 
 এই মা�, নােকর ডগায় آنِفًا

انم< اج أناَمٌ   সৃি�, সৃি�কুল 
نىَّ 

َ
اني< �  কীভােব, েকাে�েক 

نَى 
َ
ض[ أ ] সময় হওয়া 

وَّبَ 
َ
اوب< أ  �ত�াবত�ন করা 
اود< يؤَُودُْ  آدَ،  �া� বানােনা 

اول< تأَو�ل  ব�াখ�া 
اهٌ  وَّ

َ
اوه< أ  মানবদরিদ 

اوي] <ض[ أوَى  আ�য় েনওয়া 
هْلٌ 

َ
اهل< أهلون ج أ  পিরবার 

ايء< آياَت ج آيةٌَ   আয়াত 
يَّدَ 

َ
ايد< �  সাহায� করা 

ايك< الأيَْ�ة  বন, জ�ল 
مٌ  و أياَمَى  ِّ�

َ
ايم< �  িববাহেযাগ� 

اين< الآنَ   এখন, মা� 
 
 باء

ببل< باَبِلُ   ব�ািবলন শহর 
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بأر< آباَرٌ  جل بئِْرٌ   কূপ, কুয়া 
بأس< اِْ�تَ�سََ   দুঃিখত হওয়া 

ْ�تَرُ 
َ
بتر< أ  েলজকাটা, িনব�ংশ 

بتك< َ�تَّكَ   কাটা, িচরা 
بتل< تَ�تِْيلاً  تَ�تََّلَ،  িনরালায় ধ�ান করা 
بثث] <ن[ بثََّ   িবি�� করা 

بجس< انبَجَسَ   ঝণ�া ঝরা 
بحث] <ف[ بَحثََ   অনুস�ান করা 

بْحُرٌ  بِحَارٌ، ج بَحرٌْ 
َ
بحر< أ  সাগর 

بخس] <ف[ بَخَسَ   কমােনা 
بخع< باَخِعٌ   আ�িবনাশী 

لَ، بخل< الْبُخْلِ  بَخِ  কৃপণতা করা 
 
َ
بدأ] <ف[ بدََأ  সূচনা করা 

بدر< بدَْرٌ   বদর-�া�র 
بدع< اْ�تدََعَ   উ�াবন করা 

لَ، لَ  َ�بدِْيلاً، بدََّ بدل< َ�بَدَّ  পিরবত�ন 
করা, িবিনময় করা 

بدَْانٌ  جل بدََنٌ 
َ
بدن< أ  শরীর 
بدو] <ن[ بدََا  �কাশ পাওয়া 

رَ، بذر< َ�بذِْيرًا بذََّ  অপব�য় করা 
 
ُ
برأ] <ف[ برََأ  সৃি� করা 

جَ، جٌ  َ�بَرَّ برج< َ�بَرُّ  েসৗ�য� �দশ�ন 
করা, দৃি�র�ন করা 

برح] <س[ برَِحَ   িনর� হওয়া 
برد< باَردٌِ  برََدٌ،  শীতল 

برر] <ض[ برََّ   দয়া করা 
زَ، ،]ن[ برََزَ  برز< باَرِزَةً  برََّ  �কািশত 

হওয়া, বার হওয়া 
برزخ< برََازِخُ  جل برَْزَخٌ   আড়াল, 

অ�রাল 
برَْصُ 

َ
برص< الأ  কু�েরাগী 
برق] <س[ برَِقَ   ঝলেস যাওয়া 

برك< باَركََ   বরকত েদওয়া 

برَْمَ 
َ
برم< أ  পিরক�না করা 

برهن< برََاهِيْنُ  جل برُْهَانٌ   �মাণ  
بزغ< باَزغَِةً  مث باَزِغٌ   িবকীয�মান 

�سر] <ن[ �سََرَ   মুখভার করা 
ا ،]ن[ �سََّ  �سس< �سًَّ  চুরমার করা 

�سط< الْ�سَْطُ  ،]ن[ �سََطَ   �সািরত 
করা, �াচুয� েদওয়া 

�سق< باَسِقَةٌ   ল�মান �� রেঙর 
সাদা েমঘ, িবপদ, দুেয�াগ  
�سَْلَ 

َ
�سل< أ  বি�ত করা 

مَ  �سم< تَ�سََّ  মুসিক হাসা 
 َ �شر< �شَرَّ  সুসংবাদ েদওয়া 

بصَْرَ  ،]ك[ بصَُرَ 
َ
بصر< أ  েদখা 

بصل< بصََلٌ   েপঁয়াজ 
بضع< بضِْعٌ   কিতপয় 

 
َ
أ بطأ< َ�طَّ  ম�র হওয়া 

بطر< َ�طَرًا ،]س[بطَِرَ   গব� করা 
َ�طْشَةً  بطش< َ�طْشًا، ،]ض[ َ�طَشَ   

পাকড়াও করা 
بطل] <ن[ َ�طَلَ   বািতল হওয়া 
بطن] <ن[ َ�طَنَ   েগাপন থাকা 

بعث< الَبعْثُ  ،]ف[ َ�عَثَ   পাঠােনা 
بعثر< َ�عْثَرَ   পুনরু�ান করা 

بعد] <ك[ َ�عُدَ   দীঘ� হওয়া 
س[ بعَِدَ  ] �ংস হওয়া, িবদূরণ 

بعر< ُ�عْرَانٌ  جل يرٌ بعَِ   উট 
ْ�عَاضٌ  جل َ�عْضٌ 

َ
بعض< أ  কতক 

بعل< َ�عْلٌ   মূিত�র নাম 
ُ�عُولةٌَ  ج  �ামী, পিত 
بغت< َ�غْتةًَ   হঠাৎ, অিচেরই 
بغض< َ�غْضَاءُ   শ�তা, ঘৃণা 

بغل< َ�غْلٌ  و بغَِالٌ   খ�র 
بغي] <ض[ َ�غَى   সীমাল�ন করা 

بقر< َ�قَرَاتٍ  ج َ�قَرَةٌ  الْبَقَرُ،  গরু 
بقع< بِقَاعٌ  ُ�قَعٌ، جل ُ�قْعَةٌ   ভূিম 

بقل< ُ�قُوْلٌ  جل َ�قْلٌ   তরকাির 
بقي] <س[ بقَِيَ   �ায়ী থাকা 

بَْ�ارٌ  ج بِْ�رٌ 
َ
ب�ر< أ  বািলকা 

إبَِْ�ارٌ  بُْ�رَةٌ،  �ভাত, ঊষা 
ةَ  ب�ك< بَ�َّ  মা�া নগরী 

بَْ�مُ 
َ
ب�م< بُْ�مٌ  ج أ  েবাবা, মূক 

ب�ي] <ض[ بََ�ى  কাঁদা 
، ةٌ  بلََدٌ بلد< بِلادٌَ  ج بلَْدَ  শহর 

بلَْسَ 
َ
بلس< أ  িনরাশ হওয়া 

بلع] <ف[ بلَعََ   েশাষণ করা 
بلغ] <ن[ بلَغََ   েপৗঁছা, তুে� ওঠা 

بلَْى، ،]ن[ بلاََ 
َ
بلو< إِْ�تَلَي  أ  পরী�া করা 

بلي] <س[ بلَِيَ   �য় হওয়া 
بنن< َ�ناَنةٌَ  و َ�ناَنٌ   আঙুেলর ডগা 

بنو< َ�نُونَ  �ِيَن،بَ  أْ�ناَءٌ، ج إْ�نٌ   পু� 
بني] <ض[ َ�نَى   বানােনা 

بوأ] <ن[ باَءَ   আ�য় েনওয়া 
بوَْاب ج باَبٌ 

َ
بوب< أ  দরজা 

بور] <ن[ باَرَ   �ংস হওয়া 
بول< باَلٌ   অব�া, দশা 

بهت] <ف[ َ�هَتَ   হতভ� বানােনা 
بهج< َ�هْجَةٌ   েসৗ�য�, েশাভা 
بهل< اْ�تَهَلَ   িমথু�কেক বদদু’আ করা 

بهم< َ�هَائمُِ  جل بهَِيمَةٌ   গৃহপািলত 
চতু�দ পশু 

بيت< َ�يَاتاً ،]س[ باَتَ   রাি� যাপন করা 
بيد] <ض[ باَدَ   �ংস হওয়া 

بيض< اْ�يضََّ   সাদা হওয়া 
بيع< باََ�عَ   আনুগেত�র শপথ করা 

، َ باَنَ  َ�ينَّ
َ
بين< أ  সু�� বণ�না করা 
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অনুবাদকের কথা-১

 সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর ষ্ি ত হ�োক নবি ও রাসূলগণের সর্দা র, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ
 যিনি, নবিয়ে রহমত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি; তাঁর পরিবারবর্গ , সাহাবায়ে কেরাম ও মু’মিনগণের
  প্রতি। হিদায়াত ও কল্যাণ কামনা করছি মানুষ ও জিন সবার জন্য—এই কুরআন যাদের সংবিধান।
 পবিত্র কুরআন মহামহিম আল্লাহর বাণী। যিনি মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন, কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, পড়তে
 ও বুঝতে পারার য�োগ্যতা দিয়েছেন। সৃষ্টি হিসেবে মানুষের মহাপ্রাপ্তি হল�ো, আল্লাহর কালাম। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি
 কিতাব নাযিল করেছেন এবং পড়ে বুঝে আমল করার ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন; এটা তাঁর মহা করুণা। এ কিতাবকে তিনি
 বলেছেন, ‘হুদাল-লিন্নাস’—সব মানুষের জন্য হিদায়াত। শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, শুধু ‘আলিমদের জন্য নয়, শুধু যারা
অর্থ  ব�োঝে তাদের জন্য নয়, সব শ্রেণির, সব পেশার, সব ভাষার, সব আদর্শ  ও বিশ্বাসের মানুষের জন্য কুরআন।

 মহান আল্লাহর কালামের পূর্ণ  মর্ম  মানুষের সামান্য জ্ঞান দ্বারা সর্বত�ো ভাবে বুঝে ফেলা সম্ভব নয়; শুধু অনুবাদ পড়ে ত�ো
 সম্ভবই না। তবুও তার ম�ৌলিক বার্তা টুকু ব�োঝার জন্য আমরা মাতৃভাষায় অনুবাদ পড়ে ম�োটামুটি চলার মত�ো একটা জ্ঞান
 লাভ করতে পারি। এ বিষয়ে শরি‘য়াত আমাদেরকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। শ্রেষ্ঠ মানুষ তারাই, যারা পবিত্র কুরআনের
 শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণে নিজেদেরকে সর্বত�ো ভাবে নিয়�োজিত রাখে।
 কুরআন মাজিদের ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দের দ্যোতনা, অনুভবের গাম্ভীর্য , বর্ণ নার ভঙ্গি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা সবই অতি
 চমৎকার এবং নিঃসন্দেহে নির্ভু ল। না-পদ্য না-গদ্য, এক অসামান্য সুর-তরণি উতাল হৃদয়গুল�োকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়
 মায়া-ছায়ার এক মধুময় জগতে; যার অনুরূপ ত�ো অনেক দূরের কথা, বর্ণ নাও দেওয়া এই পৃথিবীর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।
 এ মহামহিম কালামের অনুবাদে যুগে যুগে আরবি-বাংলা উভয় ভাষায় প্রাজ্ঞজনেরা নিজেদের সবটুকু দিয়ে দিয়ে কাজ করে
 আসছেন। ভাষাশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে প্রাঞ্জল, সহজ-সরল করার যথাসাধ্য প্রয়াস তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। তথাপিও এটা
 স্বতঃসিদ্ধ যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুষ্ঠু, সুন্দর, সার্থক  ও যথাযথ অনুবাদ কেবল তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা উভয়
ভাষা সাহিত্যে অভিজ্ঞ এবং সত্যপন্থি ওয়ারিসে-নবি হওয়ার মত�ো য�োগ্য ‘আলিম।

 স্বয়ং আল্লাহর কথার অনুবাদ করার দুঃসাহস আমার নেই। আল্লাহ ইচ্ছে করেছেন, তাওফিক দিয়েছেন, আমাকে এবং
 আমাদের একটা শক্ত টিমকে—তাঁর কথা বাংলা ভাষায় মানুষের জন্য অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন। এর যা-কিছু স�ৌন্দর্য , বর্ণে
 বর্ণে  ভাল�োবাসা, সবকিছুর জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আমি আশা করি, এর ওসিলায় তিনি আমাকে এবং
 আমাদের গ�োটা টিমকে জান্নাতে নবি, সাহাবি ও শহীদদের সঙ্গে স্থান দেবেন।
 অনুবাদের কাজ সাবলীল দ্রুত এবং যথাসম্ভব নির্ভু ল করার লক্ষ্যে আমি কয়েকজন বিজ্ঞ ‘আলিমের সহয�োগিতা গ্রহণ
 করেছি। বিশেষ করে আমার কুরআনি পথের রাহাবার, মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব দা. বা. রাত-দিন পরিশ্রম করে গেছেন।
 কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মুফতি তাওহীদুল ইসলাম ও মুফতি তানভীর হাসান, সিয়ান পাবলিকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 ও প্রধান সম্পাদক আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক সাহেবসহ যারা কুরআনের এই খিদমাতে নির্লো ভ-নির্মোহ  শ্রম দিয়েছেন,
 তাদের সকলের প্রতি। আল্লাহ সবাইকে সিরাতুল মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, নিরাপদ রাখুন। দু‘আ চাই আমার আব্বু
 হাফেজ মাওলানা আনিছুর রহমান দা. বা. ও মমতাময়ী আম্মুর পবিত্র হায়াতে তাইয়্যেবার জন্য, যাদের কল্যাণে আমি শূন্য
  থেকে আজ পবিত্র কুরআনের খাদিম হওয়ার স�ৌভাগ্য অর্জ ন করতে পেরেছি।
 শেষ কথা হল�ো, মহান আল্লাহর কথা অনুবাদ করেছি আমরা সামান্য দুর্বল ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের মানুষেরা। ভুলত্রুটি হওয়া
 স্বাভাবিক। ক�োথাও ক�োন�ো ভুলত্রুটি গ�োচরীভূত হলে শুধরে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞজনদের কাছে বিনীত অনুর�োধ করছি।
 আল্লাহ রাব্বু ল ‘আলামীন সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। জাহিলিয়্যাতের এই নিদারুণ কালে সিয়ান
পাবলিকেশনকে উম্মাহর হিদায়াতের মশাল হিসেবে কবুল করুন। আমিন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

দু‘আপ্রার্থী
কুতুবুদ্দীন মাহমূদ 



অনুবাদকের কথা-২

 সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ  করেছেন এবং তাতে ক�োন�ো বক্রতা
 রাখেননি। দরুদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর প্রতি; যাকে এই কুরআনের শিক্ষক করে পাঠান�ো
 হয়েছে। ক্ষমা ও রহমত প্রার্থন া সেই সকল নেক বান্দার জন্য, যাদের মাধ্যমে আমরা এই কুরআনের জ্ঞান অর্জন  করতে
পেরেছি।

 হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা শুধুই আপনার জন্য; আপনি আমাদেরকে একান্ত আপনার দয়াতেই এই কুরআনের খিদমাতে
 নিয়�োজিত করেছেন। আপনি প্রত্যেক নবিকেই তাঁর নিজ জাতির ভাষায় পাঠিয়েছেন। যেন তারা নিজ উম্মাতের কাছে
 আপনার কথা বর্ণ না করতে পারেন। হিদায়াতের মালিক ত�ো আপনিই; যাকে ইচ্ছা আল�োতে উজ্জ্বল করেন, যাকে চান
তাকে আঁধারে ডুবিয়ে রাখেন।

 হে আল্লাহ, আমি বিশ্বাস করি, আপনি আমাদেরকে আপনার রাসূলের ওয়ারিস হিসেবে কবুল করে আপনার বাণীর
 বঙ্গানুবাদ করার তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সবচাইতে স�ৌভাগ্যের কাজ আপনার মহান কালামের শব্দে শব্দে
 অনুবাদের এই মহিমান্বিত কুরআন। ভাষা-উপমা-বর্ণ নার প্রাঞ্জলতা আমরা আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে করার চেষ্টা
 !করেছি হে আল্লাহ
 সমস্ত কৃতিত্ব, কর্তৃ ত্ব, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আপনারই; আপনি দয়া করে আমাদের পথভ্রষ্টদের দলে ফেলে দেবেন না।
 আপনার বাণী আমরা ক্ষুদ্র মানুষেরা অনুবাদ করতে বসে মানবিক দুর্বলতা, ব�োধের সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞানের অপরিপক্বতার
 কারণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়েছি সেগুল�োকে আপনি ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিন; আপনার পক্ষ থেকে উপকারী
 ‘ইলম ও হিলম দিয়ে আমাদের ধন্য করুন।

 হে আল্লাহ, আপনার কালামকে ব�োঝার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। পৃথিবীতে যত বাংলাভাষী মানুষ আছে, আপনি
 সবার হাতে এই কুরআন প�ৌঁছে দেওয়ার তাওফিক দান করুন। মুসলমানদের ঈমান মজবুত করুন, অমুসলিমদের হিদায়াতের
 সন্ধান দিন। আপনি আমাদের প্রকাশ করা গ�োপন রাখা মনের সব খবর জানেন, আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে কবুল করে
 নিন। আমাদের যাবতীয় বিষয়ে আপনিই যথেষ্ট হয়ে যান; হে আল্লাহ, আমি আপনার ওপরই ভরসা করছি। আপনি
!আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, হে মা‘বুদ

বান্দা আব্দুল্লাহ শিহাব



অনুবাদকদ্বয়ের পরিচিতি

মুফতি কুতুবুদ্দীন মাহমূদ বিন আনিছুর রহমান

 জন্ম ১৯৯০ ঈসায়ি গ�োপালগঞ্জ জেলায়। বাবা-মায়ের কাছেই কুরআনুল কারীমের হিফ্জ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি কওমি
 শিক্ষা ধারার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে জামি‘য়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি ঢাকা থেকে দাওরা হাদীস
 সমাপ্ত করেন। কুরআনিক সায়েন্সে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের অদম্য আগ্রহে এরপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে উলূমুত
 তাফসীর ওয়াল কুরআনে তাখাস্‌সুস বা অনার্স  ক�োর্স  সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জামি‘য়াতুন
 নূর ঢাকা থেকে তাখাস্‌সুস ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ইসলামি আইন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ
 পর্যায় ের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ইফতা ক�োর্স  সম্পন্ন করেন মা’হাদুল ইকতিসাদ ফিল-ফিক্‌হি ইসলামি থেকে।

 বর্ত মানে তিনি গ�োপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানাধীন খায়েরহাট মারকাযুস্ সুন্নাহ্ মুর্তাজিয় া মাদরাসায় পরিচালক হিসেবে
 দায়িত্বরত আছেন।

 শিক্ষকতা, ছাত্র গড়া, কুরআনের অনুবাদ ইত্যাদি কর্মে  ব্যাপ্তির পেছনে তার লক্ষ্য হল�ো—আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূলের
 শাফা‘আত লাভে ধন্য হতে পারা; সমাজে শক্তভাবে বিঁধে থাকা শিরক-বিদ‘আত-ইরতিদাত প্রভৃতি ফিতনা নির্মূ ল করে
মানুষকে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহর আল�োক বিভায় উজ্জ্বল করা। এই মহান লক্ষ্যেই তিনি নিজেকে নিয়�োজিত রেখে নিরন্ত প্রচে-

 !ষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন

মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব

 পিতা এনামুল হক, দাদা ম�োসলেম মিয়াঁ। ১৯৭৫ ঈসায়ি গ�োপালগঞ্জ জেলাধীন কাশিয়ানি থানার অন্তর্গ ত পারুলিয়া গ্রামে
 এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প�োনা শামসুল উলূম মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি খুলনা
 দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি  হন। সেখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করেন। এরপর ঢাকা জামি‘য়া
 কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। এরপর তিনি ইসলামি আইন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান
 লাভের উদ্দেশ্যে একই প্রতিষ্ঠানে ইফতা ক�োর্স  সম্পন্ন করেন। এখানে তিনি মুফতি ফজলুল হক আমীনি (রহ.)-এর দীর্ঘ
 স�োহবত লাভ করেন। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি সাউদি আরবে দীর্ঘদিন  অবস্থান করেন। এ সময় তিনি
 সেখানকার অনেক বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ইসলামি ব্যক্তিদের সংস্পর্শে  দীনি ইলম অর্জন  করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হলেন
 দ‘মাতুল জান্দালের কাযি শায়েখ ঈসা বিন ইবরাহীম। হারাম শরীফের ইমাম শায়েখ মাহের আল মু‘আক্‌লি ও রাবেতার
 প্রধান মুফতি সালেহ আল মারজুকি। বর্ত মানে তিনি সিয়ান পাবলিকেশনের একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।


